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প্রবহমান ধারা ৭-৮ 


প্রথম অধ্যান্ 
উত্স থেকে ভ্রমবিকাশের পথে ৯-২৮ 
ভারতীয় সংগীতের উৎস-সামবেদ ৯, বোঁদকো ত্র যুগের সংগীত ৯ গন্ধর্ব ও 
মার্গ সংগীত ১০-১৪, দেশী সংগীত ১০, পাণিনি ও পতঞ্জলির যুগের সংগীত 
১৪-১৫, জাতকের যুগে গান্বর্ব গান ১৫-১৬, নারদী শিক্ষায় সংগীত ১৬-১৯ 
ভরতের নাট্যশান্ধে সংগীত ১৯-২৩, নাট্/শাস্ট্োত্বর কয়েকটা গ্রন্থে সংগীতের 
কথ! ২৩-২৬, জাতিরাগ ২৬-২৮। 
ূ দ্বিতাক্ জধ্যাস্্ 
প্রবন্ধ সংগাঁত ২১-৫৪ 
শিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গীত ২৯, প্রবন্ধ গান কি ৩০১ প্রবন্ধের ধাতু ৩* প্রবন্ধের 
অঙ্গ ৩১, প্রবন্ধ সংগীতের জাতি ৩,-৩২, প্রবন্ধের প্রকার ভেদ ৩২-৩৪) 
বিভিন্ন প্রকার শ্তদ্ধ সুড় প্রবন্ধ ৩৪-৩৮, আলি জাতীয় প্রবন্ধের প্রকার ভেদ 
৩৮-৪১১ বিগ্রকীর্ণ পর্যায়ের বিঁবধ প্রবন্ধ ৪১-৪৬, সালগ হুড় প্রবন্ধ ৪৬-৪৯, 
ঞধবগান এবং গ্রবাগান ৫*-৫৪। 
ভুতীস্ত্র অগ্্যাক্ত 
স্বজতানী আমল এবং গ্রুপদের সৃষ্টি ৫৫-৭০ 
আলাউদ্দিন ধিলজীর রাজত্বকাল ৫৬, আমীর খসরু ৫৬৬২, গোপল নায়ক 
৬২-৬৫১ নায়ক বৈজু ৬৫-৬৬, পদের সৃষ্টিকাল ৬৬-৭০ | 
চত্র্থ অনধ্যান্্ 


গোয়ালিয়র ও বৃুন্দাবনের অবদান ূ ৭১-৯৩ 
গোয়ালিয়রের অবদান ৭১-৮* মান কুতুহল গ্রন্থ ৭৪, নায়ক বকমু ৭৭-৭৮, 
নায়ক ভানু ৭৯, নায়ক মচ্ছু ৬৮, পাণ্ডেয় ৭৮, 
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মথুরা ও বুন্দাবনের অবদান ৮০-৮১, সাংস্কৃতিক পটভূমিক! ৮১, হরিদাস 
স্বামীর জন্মসময় ও পিতৃপরিচয় ৮২-৮৪, হরিদাস স্বামী এবং তার গুরু ৮৪, 
বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ৮৫, হরিদাসের অবদান ৮৮-৯*। 


পদ্ম অন্বযাজ 
প্রুপদের চরম উন্নতির যুগ ৯১-১৩০ 
বিজাপুরের আদ্দিলশাহীী স্থলতানদের অবদান ৯২-৩৩, আকবরের রাজসভার 
সংগীতজ্ঞ ৯৬, তানসেন ৯৭, তানসেনের গুরু ৯৯, আকবরের দরবারে 
তানসেন ১০০, তানসেনের অবদান ১০১১ স্থুরন্রষ্ট। তানসেন ১০৭, ঞরুপদের 
চারটী বাণী ১০৯-১২১, নবাৎ খা-তানতরঙ্গ-বিলাম খা ১২১-২৩, 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ১২৩-২৪, শাহজাহানের রাজত্বকাল ১২৪-২৬ 
ওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ১২৬-৩* | 


ম্ব্ট জঞ্যান্ 


তেয়্ালগানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৩১-১৫১ 
“থেয়াল”- এর অর্থ ১৩১, খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্বাদ ১৩২-১৪১ 
জৌনপুরে স্থলতান হুসেন-শাহ শব ১৪১-৪৫, সদারজ ১৪৫-৪৯, অদারঙ্গ 

১৪৯১ মৃহাবন্গ ১৪৯-৫০) মনরঙ্গ ১৫০-৫১১ অন্ঠান্য থেয়াল গায়ক ১৫১। 


তগ্তহ্ম অন্যান 


বাংল। দেশে প্রপদ ও খেয়ালের চ৮1 ১৫২-১৭৮ 
চর্যাপদ ১৫২, শ্রীকুষ্ণকীর্তন ১৫৩, ঞপদাঙ্গের কীর্তন ১৫৪-৫৬, ঞুপদ্দের চা 
১৫৬-৭২, ফ্রুপদ চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র ১৬৪১ খেয়ালের চর্চ| ১৭২-৭৮, 
টপ খেয়াল ১৭২। 
অঅষ্টন্ম অঅপ্র্যান্্ 
হ্টপদ ও খেয়ালের ঘরাণ! ১৭৯---১৯২ 
ঘরাণ! শব্ধের অর্থ ১৭৯, ঘরাণার বৈশিষ্ট্য ১০১-৮২, ঘরাণার উদ্ভব সেনী 
ঘরাণ। ১৮৩, বিভিন্ন ঘরাণ। ১৮৪, বেতিয়ার কথক ঘরাণা ১৮৭, 
তানসেনের কন্য। বংশ ১৮৭, বিভির ঘরাণার পরিচয় ১৮৮৯২ । 
উপগংহার ১৯৩--১৯৫ 
শব্নূচী ১৯৬-_২০০ 


মুখবন্ধ 


পড়াশুনায় হাতে খড়ি আর সুরের সাধন! একই জর্জ আমার জীবনে স্থুরু 
হ,য়েছিল। তাই আজও কোন্টীকে জীবন থেকে পৃথক করতে পারি না। 
পড়াশ্তনা আর গান একই সঙ্গে চলে আসায় গানের ব্যবহারিক দিকটার দিকে 
যত জোর দিয়েছি, ওপপত্তিক জ্ঞানের তৃষা তত বেড়েছে । এরই ফলশ্রুতি 
এই গ্রন্থ। 


যে বিষয়টা নিয়ে আমি গবেষণা করেছি সে সম্পর্কে বু মত ও বহু পথ 
বর্তমান। আমাদের দেশের সংগীতের ইতিহাসটাই কিন্বদস্তীর আড়ালে চাপা 
পড়েছে । অনেক ক্ষেত্রে কিন্বদন্তীর ওপরে এঁতিহাসিক কাহিনী দাড় করানে| 
হয়েছে--চিন্ত্র অস্কিত হয়েছে । এইগুলিই আজ আবার ইত্তিহাসের উপকরণ 
হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে । অথচ 'প্রাচীন জংগীত-শাস্্-গ্রন্থেব অভান নেই। 
তাছাড়া মধাযুগের বিদেশী এতিহাসিকেরা রাভরাজভড়ার উত্থান-পত্তনের 
ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে, সমাজ, সাহিতা, চিত্রকলা সংগীত - এরও পবিচয় 
লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি সন্তবমত এ সব সংগীত-শাগ্গন্থ ও ইতিহাস 
থেকে প্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারার একট। স্পষ্ট পরিচয় 
দেবার চেষ্ট! করেছি । কতটা স্ার্থক হয়েছি তাব বিচার করবেন হ্ৃদয় 
পাঠকের! । 


তবে একটী কথা আমি এখানে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই এবং তা হচ্ছে 
এই যে, তথ্য অনুসন্ধানের সময় পণ্ডিত রতনজংকার-এর এই কথাটা আমি ধব 
সময়ে মনে রেখেছি-- ধম, ভাষ| ও শিল্পের মত সংগীত ও মানুষের স্থষ্টি। হতে 
পারে, সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বত-ম্কুর্তভাবে সংগীত এসেছে। কিন্তু সব 
সংগীতই মানবধ্মী ।” 


“পদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ”- এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণার 
কাজে আমাকে উৎসাহিত করেন, সংগীতরত্বাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই ) তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষণে তাকে সশ্রদ্ধচিতে 
স্মরণ করছি। 
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যে গবেষণালদ্ধ ফল এই গ্রন্থ সেই গবেষণার কাজ আগাগোড়া স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য আমি তার কাছে 
কৃতজ। কারণ তার অরুপণ ন্নেহ ব্যতীত এই গবেষণা সুষ্ঠুভাবে চালান সম্ভব 
ছিল না। 

এই গবেষণার কাজে আরও ধাদের সহ্বদয় সহযোগিতা লাভ করেছি তার! 
হলেন শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দন্তিদার, শ্রীউদয়ভূষণ ভট্টাচার্য, এসিয়াটিক দোসাইটার 
ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান শ্র্বিজেন্ত্র গু, হুজাতা৷ গুহ ও অগ্রপি ঘোষ দত্তিনার। 


গ্রন্থে তূগ ত্রুটি থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাই দা করে কেউ যদি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তবে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার ইচ্ছ! রইলো! । 


-উতুপলা গোন্ষাম্মী 


ুশ্সিন্ষা 

ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যত! পর্যালোচনা ক'রে একাদশ শতাব্দীতে মনীষী 
আল্বেরুণী বলেছিলেন, “হিন্দুরা এক এবং অবিভক্ত এক জাতি'।৯ উনবিংশ 
শতাব্দীতে এঁতিহাসিক ভিনসেন্ট ম্মিখ ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছেন, “10918 
019৪ 8016 11) 81591919”১-অর্থাৎ ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য 
বিরাজমান। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা “19 25810 ০ 
[৭919” বইতে (পৃঃ ১) হাবাট. এ. পপলে লিখেছেন,-“ভারতীয় সংগীতে একটা 
অন্থনিহিত এঁক্য রয়েছে । এই সংগীতের আত্মা এক।” তিনি আরও 
লিখেছেন “ভারতবর্ষ সম্পর্কে যিনি জ্ঞানলাভ করতে চান, তিনি যদি উত্তর থেকে 
দক্ষিণে ভ্রমণ করতে থাকেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন বার বার একই ভারতবর্ষ 
কথা বলছে। একই রহস্তমমম ভক্তির পরিবেশ--সমস্ত ভক্তের অন্তরে একই 
রকম ভক্তি; বীর ও সাধুদের সম্পর্কে একই ধরণের কাহিণী ও কিন্বদস্তী প্রচলিত; 
একইভাবে ক্লুষিকার্ধ চলছে-_ব্যবসায়ও চলেছে একই ভাবে; একই ধরণের 
পল্লীগৃহ এবং সমস্ত কলাশিল্পের পিছনে একই হৃদয়বৃত্তি কাজ করছে” (পৃঃ ১)। 
এক কথাগ্ন বলতে গেলে বলা যায় যে, এই বিরাট ভারতবর্ষের প্রকৃতি এবং 
জনসাধারণেব মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও একট সাংস্থতিক এক্য রয়েছে৷ 
সাংস্কৃতির অন্যতম এক্য-স্থত্র সংগীত সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ দ্গীতের বিচিত্ররূপ সত্বেও সমস্ত রাজ্যের সংগীত একই এঁকা্ত্রে গ্রথিত। 
সংগীতের রাগ-রাগিণীর ভাগ্ারে ষেমন সিম্ধুর সৈদ্ধবী, বংগের বাঙালী, স্থুরাটেরু 
পৌরাটা, কর্ণাটের কর্ণাটী, কলিংগের কালেংগরা, মুলতানের মূলতানীর একত্র 
সমাবেশ ঘটেছে; তেমনি মুল গায়নপদ্ধাতিও দাড়িয়ে আছে একই এঁতিহসমস্বিত 
ভিত্তির ওপরে। 

ইদানীংকালে উত্তর ভারতীয় সংগীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত, প্রধানতঃ 
এই ছু'টা নামে ভারতীয় সংগীত চিহ্নিত হয়েছে এবং ছু”টা সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত 


১। আলবেরুনীর পুরে। নাম “আবু রয়হান মহম্মদ ইবংনে আহমদ আলবেরুণী।” সুলতান 
মামুদের সময় (১১শ শতাব্দী) ইনি ভারতে আসেন। ইনি ভারতবর্ষ" ।সম্পর্কে ফে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 
রচনা! করেন তার নাম “কিতাব-আাত, তহকীক আল্হিন্দ, । এই গ্রন্থে উল্লিখিত মন্তব্য করা 
হয়েছে । 





২ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হচ্ছে। আবার একদিকে পদ, খেয়াল, £ুংরী, টপ, ভজন, কীর্তন, রবীন্দ্র সংগীত' 
এবং কত লোক-সংগীতের ধারা; অন্যদিকে রাগমালিকা, কৃতি, পদম, জাবলি, 
তিল্লানা, স্বরজাতি, জাতিত্বরম্‌, বর্ণম--এমনি কত বিচিন্ঞ ধারাঁ। এগুলির গতি 
প্রকৃতি অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব-_এই প্রবাহ ভারতের নগ্লীগুলিরই 
মত। মানস সরোবর থেকে হিমালয়ের বুক বেয়ে যে গঙ্গা-ব্রহ্গপুত্রসিন্ধুর ধারা 
সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল ত! নানাগ্রবাছে বিভক্ত হয়েছে, নানা ধারা এসে 
তাদের সঙ্গে মিশেছে, নান! নামে চিহ্নিত হয়েছে; তারপর এসে মিশেছে একই 
মহাসাগরে । তেমনি, আজ যে সংগীত ধারাগুলিকে নান। নামে চিহ্নিত করা 
হয়েছে, তাদের উৎসস্থল এক। যুগে যুগে ঘেমন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে বহু মানুষের 
ধার! এসে মিলেছে এবং তার ফলে গড়ে উঠেছে এক ধিশাল জাতি--ভারতবামী 7 
ঠিক তেমনি যুগে যুগে নানা বিচিত্র সংগীতের ধার! ভারতীয় সংগীতকে পুষ্ট করেছে 
এবং মিশে গেছে ভারতীয় সংগীতের বিরাট কলেবরে। এই বিচির ধারাব 
মধ্যে রয়েছে ধ্পদ' এবং খেয়াল । এই ছুটার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আমর 
আলোচ্য বিষয়। 

এই পৃথিবীতে অনেক কিছুরই উদ্ভব ঘটে এবং অনেক কিছুই হাবিয়ে যায়। 
তবুও কবি বলেছেন-__ 

“যে নদী মরুপথে হারালো ধাবা 
জানি হে জানি তাও হয়নি সারা |” 


এটা শুধু কবির বিশ্বাস নয়-_এট! বৈজ্ঞানিক সত্য। নদীর প্রাণচঞ্চল উচ্ছল 
ধার! হারিয়ে যায় মরুভূমির বালুকা-রাশির মধ্যে-_কিন্ত সেইখানেই তার?শেষ 
নয়। সেই হারিয়ে যাওয়! ধারাই অন্যত্র, অন্যভাবে এবং অন্যরূপেনুপ্রবাহিত হয়, 
কিংবা অন্তঃসলিল! ফন্তুঝ্রারার মত অন্তরে রস বিস্তার ক'রে চলে। তেমনি 
জাতির প্রাণ-রস শুকিয়ে মখন মরুর সৃষ্টি হয় তখন তার সংস্কৃতির ধারা যায় সেই 
মরুতে হারিয়ে । যেমন এদেশে হারিয়ে গেছে !সামগান, মার্গসংগীত এবং প্রবন্ধ 
সংগীতের ধারা। আজকের সংগীতের কলেবরে সেই সব ধারার প্রকাশ্ঠ স্বাক্ষর 
খুজতে গেলেও আমাদের অস্থবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই 
হবে ষে, ভারতীয় সংগীতের অন্তরে তাদের মন্দাকিনী ধারা অব্যাহত। মূল 
ভূমিক1 থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কোনও জাতি জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে, তুলতে পারে না এবং 
: তা করলে তা আর ঘা-ই হোক জাতীয় সংস্কৃতি হয় না। এ যুগের একটি স্বতন্ত্র 
সংগীত ধারার শ্রষ্টা! বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উক্ত এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ “ভারতবর্ষের 


ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশ ৩ 


বহুমুগেব, স্থ্ট কর! ষে সংগীতের মহাদেশ তাকে অন্বীকার করলে দীড়াব 
কোথায় ।******দেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণ! লাভ করি।”৯ “তবুও খত 
দৌরাত্মই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবাবে পার হতে পারিনি । 
দেখলাম তাঙ্গের গাচাটা এড়ানো চলে কিন্কু বাসাট! তাদের বজায় থাকে ।”২ তাই 
আমিও বলতে চাই যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিচিত্র বিহ্গ আপন আপন 
ডানায় ভব কবে মুক্ত আকাশের যেখানেই উড়ে চলুক তাদের “বাসাট!” (অর্থাৎ 
বুনিয়াদ ) প্রাচীন ভাবতীয় অভিজাত সংগীতের মহাদেশে । 


ভাবতীয় সংগীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। ক্ুপদ এবং খেয়াল এই দুটা 
ধারা শ্বতন্ত্রভাবেই পরিচিতি লাভ করেছে অবশ্য অনেক পরে, কেন্তু ভারতের যে 
মুল সংগীত-কাঠামো থেকে ধীরে ধীবে এইসব ধারাগুলির স্থষ্টি হয়েছে তা অতি 
প্রাচীন। কারণ ভারতীয় সংগীতের উৎস ষে সামবেদ, তার রচনাকাল কমপক্ষে 
১২০০--১০০০ খু পূর্বাব্ধ।৩ আম্মানিক খুঃ পৃঃ ২৫০০ থেকে খুঃ পৃঃ ২০০০-এর 
ধ্যে আর্ধরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তীবা ভারতবর্ষে ষে সভ্যতা গড়ে 
তোলেন সেই সত্যতার যুগ শুধু ভাতের নয়, বিশ্বপভাতার একটি স্বর্ণোজ্জল 
অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বয়েছে সাহি তা, শিল্প, দর্শ:নর লঙ্গে সংগীতেব স্বাক্ষর । 


সিন্ধুসভ্যতার যুগ 

ইদ্ানীংকালে মহেঞোদড়ো! (সিন্ধু ) ও হবঞ্প। (পাঞ্জাব) খনন করে সিন্ধু 
সভ্যতার ষে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাকে বৈদিক-পূব সভ্যতা ব'লে চিহ্নিত করা 
হয়ে খাকে।৪ খনন কার্ষের ফলে এই নৃতন সভ্যতার যে পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে 


তাতে সংগীত সম্পফিত তথ্য কিছু কম নেই। এ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে 
্য়ার্ট পিগট তার চ9-00186000 [001% বইতে বলেছেন-_“নাচের সঙ্গে সে যুগে 


করতালের সহষে'গ থাকতো । এ ছাড়াও নৃতোর সঙ্গে মূনঙ্গ, বেণু ব! বাশী, 


১। সুযু ও সঙ্গতি_পুঃ৮ 

২। “সংগীতের মুন্ডি”, প্রবন্ধ-_ছন্দ, পৃঃ ১৮১ 

৩। মাঝামলার-এর মতে বেদ ও ব্রান্মণএর রচন| কাল এইবগ | কোন কোন এহিহাসিক 
গকবেদের রচনা কল খুঃ পৃঃ ১৫** শতক মনে করেন । উইন্টারনিৎ্দ-এর মতে খকৃবেদ নংকলনের 
বয়ন খুঃ পঃ ২৫০ বছরের বেশী নয়। 

৪। সিদ্ধু সভ্যতার কাল নির্ণঘ সম্পর্কে মতানৈক্য বমান। স্যার জন মার্শাল ও তাঁর 
অন্ুনরণকারীদের অনেকে দিন্ধু সভ/তার কাল নির্ণয় করেছেন খুঃ পুঃ ৫০০* থেকে খুঃ পৃঃ ৩০০ 
অন্দ। আবার কোন কোন প্রত্বতার্ধিক দিঙ্ধু উপত্যকার ধ্বংনস্তপ থেকে পাওয়া কয়েকটি 
উপাদান থেকে অনুমান করেন যে, সিন্ধুসভ্যতার কাল খুঃ পুঃ ৪*০* অব্দ।], 0200. এবং 
1১101 ] 971002) অনুমান করেন যে; সিন্ধু নভ্যতার বয়ন খুং পৃঃ ২৮০০ বছরেরও বেশী। 





৪ ঞ্ুপদ্দ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তন্্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাছ্যন্ত্র হার্প (1752 ) ব| লায়ার (159 ) প্রভৃতি জাতীয় 
বাছ্যষস্ত্রের সহযোগ ছিল। এগুপিতে ধ্বনিত হাতে সাতটি স্বর ।”৯ 

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে আমরা জানতে পারছি যে, সাতটি ছিদ্রযুক্ত বশী, 
তন্ত্রীযুক্ত বীণ', চামড়ার বিভিন্রপ্রকার বাছ্ষন্ত্র, নৃত্যাশীল! নারী ও নর্তকের ব্রোঞ্জের 
ভগ্রমূত্তি প্রভৃতি সিন্ধুসত্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আশিষ্কিত হয়েছে । সিন্ধু- 
সভ্যতার যুগে যে সংগীতের ব্যাপক অনুশীলন ছিল এ নিপর্শনগুলিই ছার প্রমাণ। 
অবশ্য ভাবতীয় সংগীতের যে ধারা আজ অব্যাহত সেট! সি্ধুমভ্যতার যুগ থেকে 
প্রবাধিত হয়ে এবেছে, একথা প্রমাণ করা কঠিন, বরং আমরা বৈদিক যুগের 
সংগীত থেকে ভারতীধ় সংগীতের ভ্রমবিকাশের পধিচষ সহজেই পেয়ে থাকি। 
বৈশিক যুগের গান 

আর্ধদের সভ্যতা বিস্তারেব সংগে সংগে ষে সাচি'ভা ্াপত্রেব ম:টিতে স্থ্য়ং 
উদ্ভুত হরেছিল, তা বৈদিক সাগ্িত্য নায়ে পবিচিত এই আহিতোব প্রাচীনহম গ্রন্থ 
ঝকবেদ | 

ঝক্বেদে ১০টি মণ্চল বা অব্যা়্ আছে। জবগুলি মণ্ডল ১০২টি ( মতান্তরে 
১০১৭টি) সন্ত আছে । কগ ও অঙ্জিনা বংশের নাদ৮.দং উদ্দেশে এই স্ন্ত বা গান- 
গুলি রচিত হয়েছিল । "সু মঞ্চলেব »্১টি স্তক্তব দষগ্রভ'বে শষ প্রগাথ বা 
গ্রগ্খা । খকৃবেদের নবম মণ্চসের ১১২টি স্ুক্ত সোমদেবতাব বা চন্দ্র দেবতার 
উদ্দেশে বচত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণ কবার সময় এগুলি গাওয়া 
হ১ত এই গানও বৈদিক যুগের গান তথ সাম গান । 

সামবেদের স্তোজ্রগ্তলির সংখ্যা ১৮১০ বা ১৮০৮। যাগধাজ্ঞর মস্ত 
উদ্গাতাগণ এগুলি গাইতেন। সামবেদ সংহিতা মেট!মুটি দু'ভাগে বিভক্ত। 
প্রথম ভাগের নাম 'আশ্চিক' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দস্তীভিক" 1! "মাটিকে যে 
৫৮৫টি সুক্ত আছে তার মধ্যে ৫৩৯টি খক্বেদ থেকে নেওন! এবং স্তৌভিক.এর 
১২১৩টি স্থক্তের মধ্যে ৭৯৪টি খকৃবেদ থেকে নেওয়া । স্তোভ' অর্থ প্রশংসা অর্থাৎ 
দেবতা বা! খধিদ্দের উদেশে প্রশংস!সচক গানই স্তোভ। 

আচিকের আবার তিন ভাগ--(১) পূর্নাচিক, (২) উত্তবাচিক এবং (৩) 


এ ও পাশা এ শশা আশা সি শশা ৮ তিসশ্পীসশিশনহ 
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ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ € 


অরণ্য সংাইতা। পূর্বাচিক মূল সুত্রের সমষ্টি । উত্তরাচিক প্রধানতঃ ত্রিখচ, ( এই 
সথক্তগুলিতে তিনটি করে ঝক্‌ থাকতে! বলে এই নাম ) নিয়ে রচিত। 

গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ্য ও উহ-_-এই চারটি গানভাগ নিয়ে সামবেদের গাথা, 
গান বা সংগ্রীতাংশ রচিত হয়েছে। গ্রামগেয় গান_মুল গান। উহ ও উহ 
গানের মূল স্থর এ গ্রামগেয় গান থেকেই সৃষ্টি হত। অরণ্যবাসী খত্বিক ও 
সামগদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল অবণ্যগেয় গান এবং গ্রামবাসী, গোষ্ঠী বা সাধারণ 
শ্রেয়কামীদের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল গ্রামগেঘ গন । 

গ্রামগেম্বগান গাওয়া হতো সাধারণ সমাজে | এতে পূর্বাচিকের ( ছন্দরূপ 
আচিককে পূর্বাচিক বলে) সংযোজন ছিল। অব্ণাগেয়গান নির্বাচিত ছিল 
অরণ্যবাসী যাজ্জিকদেব জন্ত। এই গানকে অলৌকিক এবং পবিত্র হিসাবে গ্রহণ 
করা হতো। এই গানেব অস্তভৃক্ত ছিল আবণ্যক সংগ্কিতা। উহ গানগুলি 
গ্রামগেয়গান-এর মতই ছিশ। উহ অর্থ উপষোগী কবে সংঘুক্ত কর! । 

গামগেয়গান সাধাণ সধাজের জন্য নির্দিষ্ট খাক্ায় সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেব সমাজে তার আদর হয়। অন্যদকে অরণ্যগেয়গান 
অরণাচারী অধাত্স শান্তিকামী গনি ও খত্বিকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। 
এই ছু'প্রকাব গানেব মধ্যে কোনটি 'প্রাচীনতন তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও ছৃ”্টাই 
যে বৈদিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই | বৈদিক যুগ বলতে শুধু চারটি বেদের প্রচলন 
কালকেই বোঝায় না, উপনিষৎ, আবণ্যক, ব্রাহ্গণ ও স্থুত্র সাহিত্যগুলির প্রণয়ণ, 
সংকলন 'এবং প্রচলনকালকেও বোঝায়। তাই টবদিকযুগের পরিসর খকৃবেদের 
কাল থেকে শিক্ষা” ও পপ্রাতিশাখ্য-এব কাল পধন্ত €খুঃ পু ৩০০০১ শতান্দ )। 
€বদিকগান বা সামগ'নের প্রচলন এই কাল ব্যবধানের মধ্যেই ছিল । টবৈদ্দিকোত্তর 
যুগে অর্থাৎ খু পৃঃ ৬৯৯ খুঃ পৃহ ৫০*-এর মধ্যে গন্ধব সংগীত তথ। মার্গসংগীত নবজন্ম 
লাভ করে। বৈদিক সংগীতের উপাদান নিয়ে এই গান্ধর্বের কাঠামো রচিত 
হয়েছিল। রামায়ণ-এর যুগে খুঃ পৃঃ ৪০৯ ) গান্ধর্ব তথা মার্গসংগীতের প্রচলন 
দেখা যায়। খুষ্টায় শতাব্ধীর প্রারভ্ত থেকে প্প্রবন্ধ সংগীতের” কথা পাওয়া যায়। 
ঞ্রপদ সংগীতের স্থষ্টি বহু পরে; তবে এটা এসেছে মার্গ-- প্রবন্ধ সংগীতের ধার! 
বেয়ে 


উত্তর ও দক্ষিণ ভারভীয় সংগীত 
খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীকাল ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে একটি 
গুরুত্বপুর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে রাগ-নাম কল্পনা, রাগরূপ, রাগবিকাশের মধ্য 


৬ এ. ধুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দিয়ে রাগের আভিজাত্য স্থষ্টি হয়। অমগ্র ভারতের সংগীতক্ষেত্রেই একট শুদ্ধি- 
যজ্ঞের হচন| হয়। মতঙ্গের যুহদেশীতে রাগ-নামগ্ুলিই তার প্রমাণ । এই শুদ্ধি- 
যজ্ঞের উদেশ্ট ছিল আর্ধ ও অনার্য অধিবাসীদের দেশীয় ও জাতীয় গানের 
স্থুরগুলিকে পরিশুদ্ধ ক'রে অভিজাত রাগগোষ্ঠিভুক্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ- 
ভারতের দেশীয় ও জাতীয় স্থরগুলি এই সময় সংস্কৃত হয়ে অভিজাত রাগতালিকায় 
স্থান পেল বটে, কিন্ত তাই বলে এই তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ এই ধরণের 
কোন চিহ্ন রইল না, বরং সবগুলিই অখণ্ড ভারতের রাগ বলে গণ্য হতে লাগলো । 

প্রখ্য“ত তামিল নাটক “শিলগ্লাদিকরম্*-এ দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন 
সংগীতের উল্লেখ আছে। এতে কটু, (দ্রুত), আসই (লয়), তুকু (গুরু), 
অলবু (প্রত ) এবং চীর ( অনুদ্রত ) প্রভৃতি কাল বা তালের পরিচয় আছে। 
তামিল সাহিত্য প্রধানত ইয়াল, ইসাই ও নাটকম এই তিনভাগে বিভক্ত এবং 
ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের নাম কুরাল, তুতাম, টৈকৃলাই, উলাই, ইলাই, 
বিলারি ও তায়ম। উত্তর ভারতীয় স্বড়জাদি সাতম্থর থেকে এরা নামে পৃথক, কিন্তু 
প্রয়োগ পদ্ধতি পৃথক ছিল না । 

চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে লেখ! রাজা সোথেশ্বর-এর 'মানসোলাস” গ্রন্থে 
(১১৩১ খুঃ ) সংগীত সম্বন্ধে বিস্তিত আলোচন| আছে । এই গ্রন্থে আলোচিত 
গীতবিনোর্ধ (গীতাধ্যায় ) ও বাছবিনোদ ( বাগ্যাধ্যায় ) পাশ্বদেবেব “সংগীত সময় 
স|র' €খুঃ ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা ) এবং শাঙ্গদেবের “সংগীত- 
রত্বাকর, গ্রন্থের আলোচিত গীত ও বাছ্য অধ্যায়েরই অনুরূপ। স্থতরাং দেখা 
ষায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গীতি, রাগ ও বাছ্র 
অভিজাতরূপ, গতি ও বিকাশ প্রায় এক ধরণেরই ছিল। 

এই সময় আমর! পীই সংগীতশাস্ত্রী শাঙ্গদেবকে (১২১০--৪৭ খুঃ)। 
শাজর্দেব দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশীয় রাজসভায় প্রধান সংগীতাচাধ ছিলেন । 
এই সময় মারাঠ। সাআাজ্য দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জন্যই 
অনুমান কর! চলে যে শাঙ্গদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারত-_এই দুই অঞ্চলের সংগীত 
ধারারই সংস্পর্শে আসেন। তীর রচিত গ্রন্থ সংগীত-রত্বাকর' পাঠ করলে সেই 
কথাই মনে হবে। তবে তিনি ছু'টি ধারার কোনও পার্থক্য নির্দেশ করেননি | 

উত্তর ভারতীয় ( হিন্দুস্থানী ) এবং দক্ষিণ-ভারতীয় (কর্ণাটক)-_এই ছুই নামে 
ভারতীয় সংগীত পথকভাবে চিহ্নিত হয় শাঙগদেবের প্রায় ১০* বছর প্ে। তখন 
ধিলজী সুলতানের দিলীর মসনদে সমাসীন। এইসময় চলুক্যরাজ হুরিপালের 


ঞুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ - ৭ 


লেখ! “দংগীত-বুধাকর' গ্রন্থে এই ছুটি পৃথক নাম দেখতে পাওয়া] যায়। গ্রন্থটি 
১৩০৯ থেকে ১৩১২ খুষ্টাব্দের মধ্যে লেখ|। 

চতুরদশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতের সংগীতে পারসীক সংগীতের 
অন্থুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে এবং তার ফলে ভারতীয় সংগীতের মূল গায়ন পদ্ধতির 
পরিবর্তন স্থচিত হয়। তথাপি অনেকের মতে, এই জময়েও দক্ষিণ ও উত্তর 
সংগীতের এই দুটা স্পষ্ট ও পৃথক ধারার উৎপত্তি হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মাধব বিগ্যারণ্য প্রবর্িত ১৫€টী 'মেল রাগ তথা জনক রাগ এবং ৫০টা জন্য রাগ 
ভারতীয় সংগীতে বৈশিষ্ট্য স্থষ্ট করলেও তার ফলে ভারতের অধণ্ড সংগীত ধারার 
মধ্যে ব্যবধান স্থষ্টি হয়নি। তাই কারও কারও মতে যখন মাধব বিছ্যারণ্যের 
জনক ও জন্য ব্লাগগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে পণ্ডিত রামামাত) ২০্টী জনক মেল ও 
৬০্টী জন্যরাগ এবং সোমনাথ ২৩টী মেল রাগ ও ৭৭টা জন্য রাগ স্থষ্টি করেন তখন 
থেকেই পার্থক্যের পক্ষণ সূচিত হয়। তারপর ১৭শ শতাব্দীতে বেস্কটমখী যখন 
ণ২টী মেল রাগ তথা মেল কর্তার প্রচলন করেন তখন থকে বলতে গেলে উত্তুর ও 
দক্ষিণ-_ ছুট ধার! স্পষ্ট হয়। 

কিন্ত এই পার্থকযও বৈচিত্রের জন্য পার্থক্য । কারণ স্থর, তাল একটু হাল্কা 
এবং দ্রুত, কি ছোট তান দিয়ে স্রের বিস্তার, এমন কি রাগ-রাগিণীর নামের 
পার্থক্য থাকা সত্বেও উত্তব ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মধ্যে এঁক্যহ্ত্র বর্তমান, 
কারণ উভয় সংগীতেরই ভিত্তি এক । 
সংগীতের প্রবহমান ধারা 

ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি বৈদিক যুগেই রচিত হয়েছিল; যদিও একথা 
অনন্বীকার্ষ যে, সুপ্রাচীন আদিম লোকসংগীতের ধারা ও অনুশীলন স্কল দেশেই 
বিদ্যমান ছিল। তাব পর থেকে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় 
সংগীতের ধার! প্রবাহিত হয়েছে । বিভিন্ন হিন্দু রাজ! সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছেন। এদের মধ্যে কোনও কোনও নরূপতি নিজেরাই সংগীতে পারদর্শী 
ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাম কর! যেতে পারে সমৃদ্রপ্ুপ্ত (৩৩০-__-৩৭৫ খৃষ্টাব্দ )। 
সাহিত্যিক, কবি শাস্্রজ্জ এবং সংগীতা নুরাগী হিসাবে তিনি অসামান্ত খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন । হরিষেণ রচিত “এলাহাবাদ-প্রশস্তি'হ্ে তাকে “কবিরাজ বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। তার নামাঙ্কিত বহু মুদ্রায় তার বীণ| বাদনরত 
মৃতি আছে। 

সমূত্রপ্তপ্তের পরে আর একজন বিছ্যোখসাহী নরপতি হর্ষবর্ধন (৬০৬--৬৪৭ 


৮ ঞ্্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


খৃষ্টাব )। তার অর্থ ও অনুগ্রহপুষ্ঠ নালন্দ! যেমন এশিয়ার যুছত্বম বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র 
রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তেমনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতেরও যথেষ্ট উন্নতি 
ও প্রসার ঘটেছিল । হর্ষবর্ধন নাট্যকার ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। 

প্রতিহার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ভোজের পুঞ্স মহেন্দ্র পালের রাজত্ব 
কালে (৮৮৫--১১৭ খৃষ্টাব্দে ) শিল্পী, সংগীত, সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল । 
“কপুরি মঞ্জরী? নাটকের রচগ্রিতা রাজশেখর মহেন্দ্র পালেরই সভাসদ ছিলেন। 

সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়) সুলতান মামুদ 
ভারত আক্রমণ করেন একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ৷ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
মহম্মদ ঘোরী দ্িলীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং এই সময় থেকেই মুসলমান 
যুগের শুরু, এই ছাদশ শতাব্দীতে আমরা জয় সিংহ, সোমেশ্বর, নান্যদেব, পরমর্দী, 
জগদেকমল্প, হরিপাল, সোমরাজ প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের নাম পাই। এরা সবাই 
প্রাচীন ভারতীয় সংগীতেরই অর্থাৎ মার্গ এবং প্রবন্ধ সংগীতের চর্চ/ করেছেন । 
প্রাচীন সংগীতের স্ববর্ণযুগের অবসান এই দ্বাদশ শতাবদীতেই ঘটে । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতে আবার নৃতন করে জয়যাত্রা শুরু হয়। 


মুদলমান রাজশাক্তি উত্তরভারতে যত সহজে প্রাতিটা লাভ করেছিল দক্ষিণ 
ভারতে তা পারেনি । এদের রাজধানী ছিল উত্তর ভারতে এবং অমগ্র দক্ষিণ 
ভারত তার! কোন দিনই জয় করতে পারেননি । প্রবল পরাক্রাস্ত মোগল সম্রাট 
ওরঙ্গজেব দক্ষিণভারত জয় করতে গিয়ে নিজের জীবনের অবসান ঘটান। 

উত্তর ভারতে মুললমান রাজশক্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমান 
সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। মুসলমান বাদশাহদের রাজসভাষ হিন্দু-মুসলমান 
উভয় শ্রেণীর গুণী ব্যক্তিরাই স্থানলাভ করেছিলেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের' 
মত ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আরব ও পারস্তের সংগীতেরও মিশ্রণ ঘটেছিল। 
তার ফলে উত্তর ভারতের সংগীত ধারা নুভন পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই 
সংস্কৃতি সমন্বয়ের যুগেও, এমনকি তার পরবর্তাঁ কালেও দেখা যায়, খাটী ভারতীয় 
সংগীতের এঁতিহাকে অক্গুপ্ন রাখবার লোকের অভাব হয়নি। পঞ্চদশ ষোড়শ 
শতকে বুন্দাবনের সংগীত চর্চাই তার প্রমান। পরবর্তা কালে প্রাচীন ধারা 
একেবারে লুপ্ত হয়ে না গেলেও মুলমান যুগ থেকে ষে পরিবর্তন স্থচিত হয়েছিল-_ 
তা চলতে থাকে এবং নৃতন নৃতন সংগীত ধারার স্থ্টি হয়। এই পরিবর্তনের 
ধারাতেই আমরা যেমন পেয়েছি পদ এবং খেয়াল, তেমনি পেয়েছি ঠুংরী, 
টগ্না প্রভৃতি । 


প্রথম অধ্যায় 
উত্স থেকে জমবিকাশের পথে 


ভারতীয় সংগীতের জয় ষাত্র! সুরু বৈদ্বিক যুগ থেকে । এই €ৈদিক ঘুগের' 
আরম্ভ খকবেদ থেকে । অন্যান্ত বেদের মত খক্‌ বেদেরও “সংহিতা? ভাগ আছে। 
সংহিতা অংশ ছন্দ বা! কবিতার আকারে লেখা, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়, বরুণ, সোম, 
বিশ্বামিত্র, ব্যাসদেব, অত্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও খধিদের স্ত্বতিবাচক, 
এই মন্ত্রগুলিই প্রকূত পক্ষে ঝক” | এই ঝক্গলি স্থর সহযোগে গাওয়া হ'ত। 
ভারতীয় পীতের উও্স-সামণ্দ 

পূর্বাচ্টক, আরণাক সংহিতা ও উত্তরািক-এই তিনটা নিয়ে সামবেদের পাঠ- 
ভাগ গঠিত। গ্রামগের, অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্থ_এই চারিটী গানভাগকে নিয়ে 
সামবেদের সংগীতাংশ গঠিত। 

“সাম' শব্দের অর্থ স্থুর অথব] সুমিষ্ট স্বর । ক ছন্দের ওপর এ স্থর সংযোজিত 
হয় এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ । 'সাম' অর্থ তাই শ্বরধুক্ত ঝক্‌ এবং 
স্বরযুক্ত খক বা সামের সমষ্টিই সাম বেদ ' এই সামবেদই ভারতীয় সংগীতের 
উৎস-- একথ। সংগীত-এঁতিহাসিকগণ বলেন। এই সাম গান থেকেই-সংগীতের 
ধারা অব্যাহত ভাবে চলে আসছে। 


টৈদিতন্কোঅল্প যুগেন্স সগীত 

আনুমানিক খুঃ পৃঃ ৬০০ থেকে খুঃ পৃঃ ৫০০-এর মধ্যে বৈদিকোত্তর যুগের 
প্রারস্ত। তখন আর্ধরা ক্রমশ ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ছিলেন এবং গ'ড়ে 
তৃলছিলেন নৃতন নূতন জনপদ, স্ষ্টি হচ্ছিল নৃতন নূতন রাজবংশ, সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ধারার মধ্যে নৃতন ভাবে পরিবতনি দেখা যাচ্ছিল। 

এই নৃত্তন ভাঙাগড়ার মধ্যে ভারতীয় সংগীত অন্ষুপ্ন থাকলেও রূপে বা গঠনে 
ও বিকাশে নৃতন পরিবর্তন এলো। এর ফলে আমরা দেখতে পাই মার্গ সংগীতের 
তুষ্টি ও বিকাশ। এই যুগে সামগান সীমাবদ্ধ ছিল “সামগ” ও “যাগবিঙ্গাসী, 
্রাঙ্ষণ বা খত্বিকদের মধ্যে। এ ছাড়া শ্রতিবচন, আশীর্চন, অভিষেক, 
উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন ছিল। তারই পাশাপাশি নতুন ধারায় 
প্রবর্তিত আত্যদায়িক ও নিশ্রেয়মূলক মার্গসংগীতের প্রচলন হ'তে সুরু করে। 

সামগানের স্থাষ্টি যেমন খক্‌ ও প্রথমাদি স্বরের সমবেত মৃতততি থেকে, মার্গ 


১৪ গ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ংগীতও তেমনি সাহিত্যের সংগে লৌকিক বড়জাদি স্বরের সমাবেশ থেকে াষ্ট 
হয়েছে। কিন্ত সামগানের মতই মা্গসংগীত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল না; কারণ বৈদিক সাহিত্যে সাধারণের অধিকার ছিল ন! এবং মার্গ সংগীতের 
স্থরের ষে বাধন ছিল তাতে নৈপুণ্য লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
তাই আমর! বৈদিকোত্তর যুগেই সাম গান ও মার্গসংগীতের পাশে আর এক শ্রেণীর 
সংগীত দেখতে পাই এর নাম দেশী সংগীত। অহোবলের “সংগীত পারিজাত, 
গ্রন্থে বলা হয়েছে-_“মার্গ দেশীয় ভেদেন দ্বেধ! সংগীত মুচ্যতে |” অর্থাৎ সংগীত 
ছুরকমের £ মার্গ ও দেশী-_এই দুশশ্রেণীর সংগীতকেই স্থুখদ্দায়ক বল হয়েছে-_ 
“তদেশীয় মিতি 'প্রান্থঃ সংগীত দেশভেদতঃ | 
তদছবয়ং স্থত্বরস্তানৈরপেতং স্ুখলাধনম্॥” 
অর্থাৎ দেশভেদে সংগীত পদ্ধতিও বিভিন্ন । তাই এই সংগীতকে দেশী সংগীত 
বলে। এই ছৃ'রকমের (মার্গ ও দেশী ) স্থম্বরে গীত হলে সৃখদায়ক হয়। দেশী 
সংগীত দেশ,.কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকারে গাওয়। হ'ত। মার্গ এবং দেশী এই 
ছু" শ্রেণীর সংগীতের মধ্যে পার্থক্য এই ষে, মার্গ সংগীত আলাপ, তান, লয়, 
মুচ্ছন! প্রভৃতি অলংকারের সমাবেশে স্ুসম্বদ্ধ এবং তার ধারাবহিকত অক্ষুপ্ন _- 
অন্তদিকে দেশী সংগীতে এ সবেবই অভাব । 


গ্রান্ধান্খ গু আগ্গ সংগীত 

গগান্ধর্ব” এবং 'মার্গ'-_এই ছুটি শব্ধ নিযে কেউ কেউ বিভ্রান্তি স্থানটি করার চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই।৯ ট্বদিকোত্তর 
ঘুগের মার্গ সংগীতই প্রকৃতপক্ষে গান্বর্ব সংগীত। গান্ধার দেশের অধিবাসী 
সঙ্গীতকুশলী গন্ধরবরাই প্রন্তুতপক্ষে মার্গ সংগীতের অরষ্টা। পূর্বে গান্ধার বলে, 
যে অঞ্চল অভিহিত ছিল তার প্রায় সবটাই আফগানিস্থানের পূর্বে অবস্থিত এবং 
অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তভূক্ত ছিল। গান্ধারের ভৌগলিক অবস্থিতি সম্পর্কে 
বাযুপুরাণে এইরূপ আছে £-- 

গান্ধার বিষয়ে সিদ্ধে 
তয়োঃ পৃর্য্যেই মহাত্মনে!ঃ 


১। নাট্যশান্র রচিত! ভরত বলেছেন গন্ধর্ধদের প্রির বলে বৈদিকোত্তর মার্গ'সংগীত গাদ্ধর্য 
নামে পরিচিত হয় । এই গান দেবতাদের কল্যাণ ও প্রীতিকর ছিল-_“অত্যার্থমিষ্টং দেবাণাং তথ! 
শ্লীতিকরং পুনঃ” (২৮৯) | 


উত্স থেকে ক্রমবিকাশের পথে ১১ 


তক্ষস্ত দিক্ষু বিখ্যাতা 
রম্য! তক্ষশীল। পুরী 
পুস্করস্তাপি বীরম্ত বিখ্যাত 
| পুক্ষরাবতী ॥ 


এ থেকে বোঝা যায় ছু'টি বিখ্যাত নগরীকে ধারণ করত প্রাচীন গান্ধার-_ 
একটি তক্ষণীলা এবং অপরটি পুষ্কবাবতী ব৷ পুস্কলাবতী । তক্ষণীল! অবস্থিত পশ্চিম 
পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় ; আর বৃটিশ আমলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের এবং বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলায় অবস্থিত 
পুক্করাবতী। বর্তম'নে এর নাম হয়েছে চারসাদ1। 

উপরোক্ত গান্ধারের অধিবাসী গন্ধরদেব প্রবর্তিত “ত্রৌর্যাত্রিক” বিগ্ভাই সে যুগে 
ছিল গান্ধর্ব তথ! বৈদিকোত্তর মার্গ সংগীত | গন্ধর সামগ'নোত্তর, অথচ এই গান 
সামগানের গুণ ও প্রকুতিধর্ম সংগীত। ভরত নাট্যশাস্ত্ের ২৮শ অধ্যায়ে গান্বর্ 
গানের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন-__ 


“ষত্তুতন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোগ্য সমাশ্রযমম্‌। 
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতাঁলপদ [অয়ম্‌ ॥” 


এখানে “তন্ত্রী” শবে বীণ! বোঝাচ্ছে । নানা আতোছ্য বলতে বীণার্দি তশ্রী- 
বাছ্যন্ত্র স্থষির বা বাশী, ঘন ও মুরজার্দি অনবৃদ্ধ | অর্থাৎ বীণাদি বাদযন্ত্রের 
সহযোগে স্বব, তাল ও পদঘুক্ত সংগীতের নাম গান্ধর্ব ২ 
“গান্ধর্বং ভ্রিবিধং বিছ্যাৎ শ্বরতালপদাত্মকম্” | 
ত্রিবিধস্তাপি বক্ষ্যামি লক্ষণং চৈব কর্মভি £॥ 
স্বর, তাঁল, পদের সমবেত রূপ যে গান্বর্ব সেগ্রলির পরিচয়ও দিয়েছেন ভরত। 
তিনি ত্বরের পরিচয় দিয়েছেন তার অপরিহ্ার্ধ আঙ্গিক উপাদানগুলি নিয়ে। 
তাই তিনি "স্বর প্রসঙ্গে ফড়জাদি সাত স্বর, তাদের অস্তর্বতাঁ হুল্স্বর ছিসেবে শ্রুতি 
গ্রাম, মৃচ্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতিরাগ, অলংকার, ধাডু, বর্ণ, গীত ও বীণা 
প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন । 
গান্বর্গানের আঙ্গিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেধণ করলে দেখা যায় তাতে 
রয়েছে-- 
অ্বর-_স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মুছা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতি (জাতি রাগ ), 
চার বর্ণ, অলংকার, ধাতু ও গীত। 


১২ ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তাল--আবাপ, নিক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক বা প্রবেশ, শধ্যা, তাল, সপ্পিপাত, 
পরিবর্ত, বস্তঃ মাত্রা, বিদারী, অন্গুলী, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, 
মার্গ, পারদ, ভাগ, পাণি প্রভৃতি । 

পদ- ব্যঞগজন, স্বর,বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যা, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, 

বুত্তঃ জাতি প্রভৃতি । 

গান্কর্গানের যে উপাদান স্বর, তাল, পর্দ এবং তাদের মধ্যে স্বর সামান্য ভাবে 
শ্রুতি ও গ্রামাদ্দির বোধক হলেও তার নিজন্ব রূপ লৌকিক ষড়জাি সাত ব্বরকে 
নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে। 

রামায়ণে কুশীলব ষে গান গাইতেন সেটা গান্বর্ব সংগীতই। সেই জন্যই 
রামায়ণ রচয়িতা তীঙ্গের প্রশংসা করে বলেছেন - “মার্গবিধানসংপদা। গানং 
ছিবিধম। মার্গো দেশী চেতি। তত্র প্রাককৃতাবলম্থি গানং দেশী । সংস্কৃতাবলম্ষি' 
তু গানং মার্গ।” 

মহ!ভারতের সমাজেও গন্ধর্ব গানের প্রচলন ছিল। মহাতারতে গায়ক, 
নূর্তক, বাদক, দেবছুন্দুভি, অপ্মরাগণের নৃত্য-গীত, গাথা গানঃ শঙ্খ, বেণু, মৃদন্গ, 
স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মৃছনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তবে গান্বর্বগানের কি 
রূপ ছিল তার স্থনিরিষ্ট বিবর্ণ পাওয়! যায় না। রামায়ণে সাংগীতিক রূপ ও 
ভাবের কিছু উল্লেখ আছে। 

“সংগীত রত্বাকরে'র প্রবন্ধ অধ্যায়ে শাঙ্গ দেব গান্ধর্বগানের যে পরিচয় দিয়েছেন 
তাতে গান্র্বগানের দু'্টা শ্রেণীর কথা উল্লেখ আছে £ মার্গ ও দেশী। গান্ধর্ব- 
গানের সুত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন__“অনাদ্দিকাল ধরে গুরু শি 
পরম্পরায় যে সংগীত গন্ধর্বরা অনুশীলন ও প্রচার করেছে এবং ধা নিয়ত বা গ্রহ- 
অংশ-মৃচ্ছ না দিযুক্ত, মোক্ষপ্রদ ও কল্যাণকর তাকেই গান্ধর্ব বলে। আর. 
বাগগেয়কারের! গ্রন্থ অংশাদি দশ লক্ষণযুক্ত ক'রে যে দেশীয় ও জাতীয় স্থুর বা 
রাগগ্ুলিকে অভিজাত শঅেণীতৃত্ত ক'রে নিয়েছিলেন তাদের দেশীয় সংগীত 
বলে ।”১ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গান্ধর্ব গানই পরবতাঁ কাশে পরিবতিত আকারে: 


১। অনাদিসপ্র্রদায়ং যদ্‌ গ্রান্ধর্বৈঃ সুংপ্রধুজাতে। 
নিয়তং শ্রেয় দে! হেতুত্তদ্গান্ধবর্ং জখ,ধা £॥ 
যন্তু বাগগেয়কারেণ রচিতং লক্ষণাছিতম্‌। 
দেশীরাগা দিষু প্রোভং তদ্গানং জনরগীনম্‌ ॥ 
সঙ্গীত রত্রাকর ৪1২--৩- 


উৎস থেকে ক্রমবিকাশে পথে ১৩ 


'প্রবং *উপাদদানে দেশী সংগীত রূপে আখ্যাত হয়। তাই দেশী শব বলতে গ্রাম 
বা লোক সংগীত (ঘ০115 ৪008) নয়-_ ত। শাস্ত্রীয় গানেরই অংগীভূত। 

শাল দেবের ছার! উত্ভিখিত অনাদি সম্প্রদায় শব্দটীর ব্যাখার প্রয়োজন আছে। 
“অনাদি শবের আভিপানিক অর্থ অ|-হীন, উৎপত্তি শূন্য, অর্থাৎ যা কিছু থেকে 
সুষ্টি হয়নি এমন। কিন্তু এই অনাদি শবে'র অন্য অর্থ ্বয়স্ত ভগবান বা পরমেশ্বর 
অর্থাৎ আদি নেই ধার। 


টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন-_“গান্ধবং মার্গঃ। গানং তু দেশীত্য বগস্তব্যম্‌।” 
মার্গদংগীত ঠবদিক সংগীতের মাল মশল1 এবং রীতি নীতি নিয়ে রচিত। এই 
জন্য গান্বর্-কে বৈদিকত্বের কৌলিন্য দান করা হয়। শাঙ্গদেবও এই জন্তু 
“অনাদি স্প্রদ্দায়ং কথাটি গান্ধর্ষের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। *অনাদিসম্প্রদায়ং 
সম্পর্কে কলিনাথ বলেছেন -_“গন্ধরবম্ত বেদবদপৌরুষেয়ত্মিতি স্থচিতং তবতি” 
অর্থাৎ কলিনাগ “অনাদিসম্প্রদায়'”এর দ্বারা গান্বর্ব সংগীতের বেদের মতই 
অপৌরুষেত্ব সৃচিত হয়েছে বলে মনে করেন! টীকাকার সিংহ ভূপ।ল বলেছেন-_- 
“তন্ত গীততগ্ত গান্ধর্বং গানমিতি ভেদদ্বয়মুক্কং ভরতাদিভিং” _ অর্থাৎ ভরত প্রভৃতিও 
গান্ধর্ব গানের পার্থক্যেব কথা ন্বীকাব কবেছেন। সিংহ ভূপাল «অনাদিসম্প্র্ণয়ং, 
কথাটির অর্থ করেছেন এইভাবে--“গ্ররুশিষ্ঠপরম্পরয় পবিজ্ঞানম্‌ তন্মাদেব নিষ্বততং 
গ্রহাংশমৃছ নাদিনিয়মযুক্তম্‌ ; শরেয়স এছিকহ্খন্ত স্বর্গাপবর্গরূপন্ত চ্েতুঃ করণম্”। 
সিংহ ভূপালের এই উক্তি থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে ষে গার্ববা যে গান গাইতেন 
তা তাবা নিজেবা সৃষ্ট কবেননি। সিংহভূপালের “অনাদিমান্যো যঃ সংপ্রদায়ে। 
গ্রুশিষ্য পরম্পবয়া! পরিজ্ঞানম্‌, তন্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশনৃছ'নাদিনিয়মযুক্তম্৮--এই 
থেকে বোঝ যায় যে বৈদিকোত্তর মার্গ-সংগীত সাষ-সংগীতের (অর্থাৎ সামগান) 
মালমশগ। ও নিয়মকে ভিত্তি ক'রে রচিত এবং সাম-সংগীত ও মার্গ-সংগীতের 
মধ্যে যোগ স্ুত্রের সন্ধান পাওয়া যায় গুরুশিষ্য পরম্পরায়ক্রমে বি ধবদ্ধ অন্গুণীলন 
দ্বারা। তবে লোকপরম্পরায় কোন কিছু প্রবতিত এবং অনুশীলিত হলে পরবর্তা 
ধারায় আংশিক অথব! অধিক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হ'য়ে থাকে । কিন্তু এর 
ফলে মূল বস্তর বা মূল রূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একথা মানতে 
হয় যে পরবর্তী মাগ-সংগীতে যদি মেল, গ্রহ, অংশ, স্তাস, মৃছ'ন! প্রভৃতির 
ব্যব্ারের উল্লেখ পাওয়া! যায়, তবে মাগ-সংগীতের আগের রূপ ষে বৈদিক 
সাম-সংগীত তাতে এ'সকলের ব্যবহার ছিল একথা অনুমান করে নেওয়া 
যায়। 


১৪ প্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মার্গ সংগীত বলতে কি বুঝায় দে সম্পর্ক বলতে গিয়ে অহোর্বল তার 
“সংগীত-পারিজাত, গ্রন্থে বলেছেন-_- 
“মার্গাখ্য সংগীতং ভরতাষ! ব্রবীতন্বয়ম। 
ব্রহ্মনোহধাীত্য ভরতঃ সংগীতং মার্গ সংঞ্জি তৎ।” 
অগ্মরোভিশ্চ গন্ধ শস্তোরগ্নে প্রযুক্ত বান ॥ 
অর্থাৎ ভরতকে মার্গসংগীত শিক্ষ৷ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রঙ্গা এবং ভরত আবার' 
তা শিখিয়েছিলেন অপ্লরা ও গন্ববর্ধদর--মহ'দেবের নিকট পরিবেশন করবার জন্য | 
মার্গ সংগীত সম্থন্ধে শাঙ্গদেব তার 'সংগীত রত্বাকর/-এ লিখেছেন-_ 
“যে মাগিতবিবিঞ্চাযৈ: প্রযুক্তো ভরতার্দিভি;। 
দেবসঃ পুরতঃ শ্তেনিয়তোইভ্াদয়্রদঃ 1 
'মার্গ বলতে 'পথ বুঝায়, আবার “অন্বেষণ'ও বুঝায়। এক্ষেত্রে মার্গ অর্থ 
“অন্বেষণই ধরতে হবে এবং তা ধকলে এই শ্লোকের অর্থ ঈ্লাড়ায় এটরূপ-_বিরিঞ্চি' 
অর্থাৎ ব্রহ্মাপ্দি কর্তৃক য1 ( চতুর্বেদ থেকে ) অন্বেমিত হয়ে ভরতাদি কর্তৃক মচাদের 
এবং অপর দেবগণেব সম্মুথে অস্থাঙ্গয় উদ্দে্টে প্রযুক্ত হয়েছিল তা-ই মার্গ 
সংগীত। এমার্গ' শবের মর্থ পথ ধরঙ্পে উপবোক্ত শ্লেদকর অর্থ গ্লাড়ায় এইরূপ-- 
বিরিঞি অর্থাৎ ব্রহ্মা দেবগণেব প্রদশিত পথে ভরতাদির দ্বারা মহাদেব এবং 
অপরাপর দেবগণের সম্মুখে ঘে সংগীত প্রযুত্ত হয়েছিল তা-ই মার্গ সংগীত | গান্ধর্ব 
বা গান্ধর্গান রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে প্রচলিত ছিল | গান্ধর্ব যে 'মাগণ 
নামেও প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণেব “মার্গবিধানসংপদা” শব্দগুলি 
থেকেই পাওয়া যায়। বৈদিক সামগানের মত মার্গ-শবটি মঙ্গলবাচী ছিল? অর্থাৎ, 
যে গান ছিল ছিল আহ্যদ্দয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপাথিব তাকেই 
মার্গ বলা হ'ত। অবঞ্ত “মাগণ শব্দের অর্থ যে বৈদিক সংগীতের পরবতী 
গান্ধর্বের বিশেষ বোধক “যো! মাগিতে! বিরিঞ্াছোই' এই শব্দগুলি থেকে তা বোঝা 
যায়। শালদেবের মতে মার্গিত বা অস্থেষিত অর্থাৎ চার বেদ থেকে সংগৃহীত 
গানই মাগঃ “সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ”। ম্মার্ত যাজ্জবন্ধ্যের 
অভিমত হ'ল--এই গান্ধর্গান মুক্তির পথ দেখায় বলে মার্গঃ “মোক্ষমার্গে স 
গচ্ছতি |” গাদ্বর্ব তথ! মার্গগানের যুগেও সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে 
সংগীত বিকশিত ছিল । 
পাণিনি ও পতগুলির যুগের সংগীত “ 
পাণিনির যুগেও গান্ধর্ব সংগীতের বিকাশ আমর! দেখতে পাই। খুঃ পৃঃ পঞ্চম 


উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে ১৫ 


শতকে পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ী৯ ব্যাকরণ রচনা করেন । তষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি, 
যে ভিক্ষু ও নটম্থত্রের কথ! উল্লেখ করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় যেসে 
যুগের সমাজে নাট্যাতিনয়ের ক্ষেত্রে নৃঙ্/গীতের প্রচলন ছিল। 

খৃঃ পৃঃ তৃতীয়--দ্বিতীয় শতকে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার পতগঞ্জলি তার মহাভাষ্বে 
উল্লেখ করেছেন যে তার সময়ে অভিনয়, মঞ্চ এবং নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থ। ছিল। 
ছিল। তিনি রঙ্গ” আরম্ভক, নট, গ্রস্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শবের দ্বারা 
নাটকাভিনয়ের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়। সংগীতের উপাদান হিসাবে 
মৃদঙ্গ, পিথর বীণা, ছুন্দুভি, প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মহাভাষ্তে নৃত্য ও. 
নর্তকীর কথাও রয়েছে। 


জাতকের যুগে গান্ধর্ব গান 

বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ইতিহাস হ+ল জাতক । এই বৌদ্ধ জাতকঞ্গলি রচিত 
বৰ সংকলিত হয় আনুমানিক খুঃ পুঃ তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে জাতকগুলির 
সংখ্যা ৫৫০-এর অধিক । এর মধ্যে ১৫ খানি জাতকে নৃতা, গীত, বাছ্য ও অভিনয় 
সম্পকে ঘে আলোচনা আছে ত] থেকে সে যুগের সংগীতের পরিচয় পাওয়] যাগ । 
যে জাতকগুলিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা আছ সেগুলির' 
নাম হ'ল নৃত্য-জাতক, ভেবীবাদক-জাতক, বিশ্বস্তর জাতক, কৃশ-জাতক, 
অসদৃশ্ঠ জাতক, সর্বদ্রংই-জাতক, গুপ্চিল-জাতক, ভদ্রঘট জাতক, বীণাস্ৃণা-জাতক, 
চুল্ল-গ্রলোভন-জাতক, ক্ষান্তিবাদি-জাতক, কাকবতী-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মত্স্ত- 
জাতক, বিছুরপপ্ডিত-জাতক। এগুলি থেকে জান! যায় যে জাতকের যুগে বীণার 
প্রচলন ছিল। ছু'একটি জাতকে গীত ও বাছ্যের কিছুটা নিদিষ্ট ংরূপের পরিচয়' 
পাওয়া যায়, তবে রাগ রাগিণীর নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় জাতকে পাওয়া যায় 
না। একমাত্র মত্ভ্/-জাতকে “মেধ গীতি' এবং গুপ্তিল-জাতকে উত্তম ও মধ্যম 
মৃছনা দু'টির নামোল্লেখ পাওয়া! যায়। এ থেকে অনুমান করা চলে যে জাতকের 
যুগে রাগ, রাগিণী অলঙ্কার, শ্রুতি; তাল, মৃছনা৷ প্রভৃতির প্রচলন থাকাই সম্ভব । 

বৌদ্ধ-জাতক এবং গাথাগুলির (থের গাথা! ও থেরী গাথা) পর সংগীতের' 


১। পাণিনির সময় নিয়ে*মতভেদ আছে । স্ভার উইল্নন্‌ হাণ্টারের হতে পাণিনির সময় 
পরার ৩৫**থুঃ পুঃ ; কিন্তু ম্যাকডোনেল তার 177012'5 ৮851 গ্রন্থে পাণিনির সময় নির্ধারণ করেছেন" 
৫০* খৃঃ | গৌন্ স্টকারের মতে তিনি খুঃ পুঃ অষ্টম শতকে এব' *ম্যাকদ্মুলার, ওয়েবারের মতে 
থৃঃ পুঃ চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। ভা 


১৬ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উপাদ্দান পাওয়া! যায় হীনষানী বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রহ মহাবস্ত', “ললিগবিস্তার', 
“লঙ্কাবতার হ্ুত্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থে । 'ললিতবিস্তারে, নৃত্য, গীত, 'বাস্ভ যন্ত্রের উল্লেখ 
থাকলেও তাদের নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় পাওয়। যায় না। 
খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতের কি রূপ ছিল 
তা আমরা! জানতে পারি ষে দুটি গ্রন্থ থেকে তা হচ্ছে নারদ রচিত “শিক্ষা' এবং 
ভরতের 'নাট্যশান্ত্' । এই ছুটি গ্রন্থ ষদ্দিও পুরোপুরি সংগীত সম্পককা় গ্রন্থ নয় 
তথাপি ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশকে বুধতে হ'লে উপরোক্ত গ্রন্থ ছুটি 
'অপবিহার্ষ। 
নারদের “শিক্ষ/-র মূল আলোচ্য বিষয় বৈদিক ছন্দ। কিন্তু এই গ্রন্থে বৈদিক 
এবং শৌকিক সংগীতের মূলগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভরতের 
'নাটাশাস্্ মুলত নাট্য প্রয়োগ সম্পর্ষিত গ্রন্থ, কিন্তু নাটকে প্রযুক্ত গান সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে ভরত এই গ্রন্থে সে যুগের সংগীতের বিস্তৃত পরিচয় 
'দিয়েছেন।. এদের গ্রন্থে ঘষে গানের আলোচন! করা হয়েছে তা গান্ধর্ব গান। 
তরতের সময়ে অর্থাৎ খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতের ষথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছিল। ভরত বিস্তারিত ভাবে এব: বৈজ্ঞানিক ভিত্তর ওপয় 
ঈাড়িয়ে ভারতীয় সংগীত, নুত্য এবং নাটকের আলোচনা করেছেন। ভরতের 
সময়ে গান্বর্ব গানের গায়ন রীতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল--ধর্মীয় 
স্বানের গান, বাজসভার গাঁন, এবং নাটকের গান । ধর্মীয় স্থান অর্থাৎ মন্দিরে যে 
গান গীত হ'ত তা! ছিল পবিভ্র। রাজ সভার গান রাজদরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। নাটা-সংগীত অভিনয়ে ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'ত। ভরত এই নাট্য-সংগীত 
অবলম্বনেই সংগীতের আলোচনা করেছেন। 
লাল্লাদী শ্পিক্ষাস্ত্র সহগীত 
বৈদিক সামগানের প্রকৃত রূপঞও রীতিনীতি এবং সেই সঙ্গে লৌকিক, মার্গ 
ও দেশী সংগীতের সে বৈদিকের সম্পর্ক এবং সে-সম্বদ্ধে খুটিনাটি তথ্য জানতে 
'হুলে ঘে বইটি অপরিহার্য তার নাষ “শিক্ষা? ! এই “শিক্ষা গ্রন্থের রচয়িত| নারদ ।৯ 
এর গ্রন্থ রচিত হয় খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে । 
“শিক্ষা” গ্রন্থে নারদ লিখেছেন যে, বেদে উচ্চ, নীচ, মধ্য তথা উদাত্ত, অনুদাত্ত 
ও ম্বরিত স্বর তিনটা ব্যবহৃত হ'ত। এইন্বর তিনটা ছাড়াও সামগানের সাত 
7১1. শুষটা় প্রথম শতাববী থেকে যোড়শ-অষ্টাদশ পর্যন্ত আমর! চার জন নারদের নাম পাই। 
খাকবেদে ৩৬ট1 মন্ত্রের রচয়িতা হিসাবে ও নারদের উল্লেখ আছে। 


উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে ১৭ 


্বর-_প্রশ্থম, ছিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, অতিস্বার্য ও ক্রু্ট এবং লৌকিক সাত স্বর 
--ড়জ ঝধভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের পরিচয় দিয়েছেন । শ্বর 
সংখ্যার তারতম্যে এবং প্রয়োগে গানগুলির বিচিত্র নাম হ'ত। যেমন আর্টিক, 
গাথিক, ( গাথা ), সামিক, স্বরাস্তর, ওঁড়ব, যাড়ব ও সম্পূর্ণ গান। আচিকগানে 
থাকৃত একটা মাত্র স্বর, গাধিকে ব! গাথায় ছুটী, সামিকে তিনটা, স্বরাস্তরে চার, 
গড়বে পাচ, বাড়বে ছয়, এবং স্পর্ণগানে সাতটী স্বর। কিন্তু এঁ সাতটা শ্রেণীর 
গান একই সময়ে হুষ্ট হয়নি, ক্রমবিকাশের ধারাকে অবপন্বন ক'রে সাতটা শ্রেণীর 
পূর্ণ বিকাশ হ'তে কয়েক শ" বছর লেগেছিল। মোটামুটা সাতটি যুগের অবদান 
সাত স্বর ও সাত শ্রেণীর গান। বর্তমানে প্রথম চারটা স্তর লঞ্ত হয়ে গেছে। 
পেষের ওঁড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ শ্রেণী আজও অতীতের স্থতি বহন করছে। 

এর পরে নারদ পরিচয় দিয়েছেন স্বর-স্থানের । তিনি বলেছেন £ 

“উরঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চৈব স্থানানিত্রীণি বাউঅয়ে। 

অর্থাৎ--উর, কণ্ঠ ও শির এই তিনটা স্থানে স্বর মন্ত্র, মধ্য, ও তার অথবা! নীচ, 
মধ্য ও উচ্চরূপে প্রকাশ পায়। তিনি শাখাভেদে বৈদিক স্বরের প্রয়োগ স্বন্ধে 
উল্লেখ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বেদের প্রতিটি শাখা তাদের সামগানে পৃথক পৃথক 
প্রণালীতে সাত ব1 তার কম ন্বরের সমাবেশ করতো । 

“শিক্ষা গ্রন্থের প্রথমে নারদ সামগানের প্ররুত পরিচয় দান করেছেন । তারপর 
থেকে তিনি লৌকিক সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন £ “তান, রাগ, গ্রাম, 
মৃছ'না, অলংকার-_-এই সব লৌকিক তথা যাও দেশী সংগীতের অঙ্গাভরণ, সেই 
সঙ্গে বৈদ্দিক গানের লক্ষণ এবং স্বরূপ তিনি লৌকিক সংগীতের পাশে পাশে উল্লেখ 
ক'রে গেছেন। 

স্বর, গ্রাম ও মুছনার পরিচয় দেবার সময় নারদ বলেছেন : 

সপ্ত স্বরান্ত্রয়ো গ্রাম! মৃছনান্বেকবিংশতিঃ | 
তানাএকোনপঞ্চাশিত্যেতৎ শ্বরমণ্ডলম্‌ ॥ 

“স্বর সাতটা, গ্রাম তিনটি, মৃছ'না একুশটী ও একোনপঞ্চাশৎ তান আর এদের 
মমবেত রূপের নাম 'ম্বরমণ্ডল' ।”৯ “সপ্ত স্বরাঃ” বলতে শিক্ষাকার নারদ 
গ্রথমাদি সাত স্বরের কথ! বোঝাননি, তার মতে “্যড়জশ্ছ খষতশ্চৈব গান্ধারো 
পঞ্চমন্তখা, পঞ্চমো! ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ জথ্যমঃ স্বরঃ* | নারদ যে সময় "শিক্ষা" 
রচনা করেন তার বু আগে থেকেই বৈদিক সমাজে বেদগানের পাশাপাশি. 
_37 হ্বামী প্রজ্ানাননদ, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি প্রথম খণ্ড কলিকাতা (১৯৫৩) পৃঃ ২১৭ । 

২ 


১৮ গ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


লৌকিক গান গ্রচলিত ছিল এবং “তার সুম্প্ নিদর্শন অরণ্যগেয়গান ও প্লামগের 
গানের অন্তুণীলন থেকে পাওয়া যায় । »৯ 


. তিনটি গ্রামের কথা! নারদ বলেছেন-- 
ষড় জমধ্যমগান্ধারস্ত্য়ে। গ্রামাঃ প্রকীতিতাঃ। 


অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম এবং গান্ধার এই তিনটা গ্রাম । *শিক্ষা”র রচয়িত| নারদের' 
সময়ে গান্ধার গ্রামের প্রচলন ছিল না। কিন্তু গান্ধার গ্রাম সম্পর্কে ঘে তিনি' 
অবহিত ছিলেন তার পরিচয় আছে তার গ্রন্থে। 

শিক্ষাকার নারদ বৈদিক ও লৌকিক, এই ছু'রকম গানের দশ রকম গুণের 
কথা বর্ণনা করেছেন। এই গুণগুলি হ'ল- রক্ত, পূর্ণ, অলংকৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, 
বিক্র- শলক্ষ, সম, স্থকুমার ও মধুর । এই দশটি গুণযুক্ত হলে তান সার্থক হয়।, 
গুণের সঙ্গে সঙ্গে গানের দোষ সম্পর্কেও নারদ বলেছেন। এই দোষগুলি হ'ল-_. 
শঙ্কিত, কম্পিত, কাকম্বরবৎ কর্কশ, অতি উচ্চ, তীক্ষ, বিরস ও ব্যাকুলিত।' 
গায়কের এইসব দোষ থাকলে তার স্বর শ্রুতি মধুর হয় না। 

তিনটি "গ্রামের নাম ও মৃছ্বনার পরিচয় প্রসঙ্গে শিক্ষাকার নারদ সাতটি: 
লৌকিক স্বরের নাম করেছেন, 

ষড়শ্চ খষভশ্চৈব গান্ধারে! মধ্যমন্তথ| | 
পঞ্চমী ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ ব্বরঃ ॥ 

নারদ তার "শিক্ষা" গ্রন্থে সামস্বর ও সামগানের কিছু কিছু আলোচন! করেছেন 
বটে, তবে লৌকিক দেশী ও'মাগ” সংগীতের সব কিছুর পরিচয় দেবার দিকেই 
তার বেশী প্রবণতা দেখ! যায়। শিক্ষাকার নারদের সময়ে সমাজে লৌকিক" 
গানের প্রচলন এবং জমাদ্দর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন বৈদিক গান যাঞ্জিক 
সামগ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ এই জন্ত তিনি লৌকিক সংগীত. 
নিয়ে বেণী আলোচন! করেছেন । “*দেশী সংগীতের প্রচলন বৈদিক যুগেও ছিল, 
সাম-গানের পাশে পাশে, যার সুম্পষ্ট প্রমাণ পরিচয় পাই বৈদিক অরণ্যগেয় গান 
ও গ্রামগেয় গানের মধ্যে। গ্রামগেয় গানই পরে সংস্কৃত ও পরিবতিত রূপ নিয়ে' 
লৌকিক গান্বর্বে ও গানে তথ! মাগ সংগীতে ও দেশী সংগীতে পরিণত হয়েছে। 
ন্তরাং একথাও সহজে অনুমান করা যায়, বৈদিক সাত ম্বর গ্রথমাদির সমসাময়িক" 
লৌকিক সাত স্বর বড় জার্দির প্রচলন ছিল। তবে একথা ঠিক যে, উভয়ের মধ্যে, 
কোন যোগন্ুত্র ছিল ন13 উভয়েই ছিল সমান্তরাল রেখার মত প্রসারিত ।. 
১1 শ্বামী প্রজানানন, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খও, কলিকাত| (১৯৫২) পৃঃ ২১৭। 





উৎস থেকে ক্রমবিকাশর পথে ১৯ 


নারদের কৃতিত্ব হল সেই ষোগস্থক্র রচনায় ব' প্রতিষ্ঠায়। তিনি উভয়কেই গণ্য 
করেছিলেন সমগোত্রীয় হিসেবে । উভয়ের মধ্যে একটা মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন ক'রে 
তিনি ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানী ক্ষেত্রকে চির-অব্যাহুত রাখতে মনস্থ 
করেছিলেন । তাই বৈদিক ও লৌকিক এই ছুই শ্রেণীর স্বরগুলির পরম্পরের 
মধ্যে প্রকাশ বা উচ্চারণ গত একটি সামগ্রস্তের তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন ।”৯ 

নার? ঠিক স্বর এবং লৌকিক স্বর--এ ছুটির মধ্যে ধবনিগত এঁক্য দেখিয়ে 
সাত ত্বরের বিকাশ এবং জন্মকাহিনী লিখেছেন। তার মতে--“পশ্তপক্ষীদের ধ্বনির 
অস্তিম স্বরের মধ্যে ষড়জাদি সাত স্বরের বিকাশ রয়েছে ।” তিনি আবার ক থেকে 
ষড়জের, শির থেকে খাষভের, নাক থেকে গান্ধারের, উর থেকে মধ্যমের, উরু, শিব 
ও ক”এই তিন স্থান থেকে পঞ্চমের, ললাট থেকে বৈবতের ও সর্বসদ্ধি থেকে 
নিষাদের উৎপত্তির কথ। লিপিবদ্ধ করেছেন। নারদ সাতটি লৌকিক স্বরের 
অধিষ্াত্রী দেবত! ও খধিদের নাম করেছেন। যেযন ষড়জ ও খধভের অধিষ্ঠতত্রী 
দেবতা অগ্নি, গান্ধারের দোম বা চন্দ্র, মধ্যমের বিষ পঞ্চমের নারদ এবং ধৈবত ও 
নিষাদের তুন্বৃ€। নারদ তার শিক্ষায় শ্রুতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তবে 
তীর গ্রন্থে মাত্র পাঁচটি শ্রতিব নাম পাওয়া যায়। এই পাঁচটি শ্রুতি হচ্ছে -- 
পীগ্তা, আয়ত।, করুণা, মৃহ্‌ ও মধ্যা” । লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের শ্রুতি সম্বন্ধে ও 
কোন কথা নারদ উল্লেখ করেননি । ূ্‌ 


ভল্পন্ডেল্প নাউযশ্শাজ্জে গীত 


খৃষ্টায় শতকের গোড়ার দিকের নাট্য অনুষ্ঠানে সংগীত কি ভাবে ব্যবহার কর! 
হ'ত তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের২ “নাট্যশান্ত্র থেকে । ব্রদদাতরত 
রচন। করেছিলেন আছি নাট্যবেদ 'বরহ্গভরতম্‌*। পরবতাঁ সংগীতশাস্বীরা এই 
্হ্ধাকেই “ক্রুহিন ব্রহ্মা” বলেছেন। এই ক্রহিন ব্রহ্ম! রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের 
সার সংকলনই আচার্য ভরত প্রণীত নাট্যশাস্থ। 'রহ্মভরতম্‌' গ্রন্থটীতে আর 
কোনও প্রাচীন ও প্রামানিক নাট্যগ্রস্থের উল্লেখ নেই এবং এতে বিষয়বস্তর 
আলোচনাও সংক্ষিপ্ত । এজন্য গ্রন্থখানিকে নাট্যশান্ধ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন 


শপপপ্প্প্প শা স 


১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-_“সঙ্গীত ও দংস্কৃতি', প্রথম থণ্ড, কলিকাতা (১৯৫৩);পু ২৪৭ 

১। ভরত থৃষ্টীয় দ্বিতীয শতাধ্ধীর গুণী । ডাঃ রাঘবন ভরতের কাল নিথিষ্ট করেছেন দ্বিতীয় থুষ্ 
পূর্বাব্ধ পর্যস্ত। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার, ডাঃ ভাগ্ডারকর, হরপ্রমাদ শাস্ত্রী নাট্যশান্ত্র রচনার কাল নির্দেশ 
করেছেন-খুঃ পুঃ থেকে ২য় শতাৰী। 








২ ঞ্রুপদ্‌ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গ্রন্থ বলে মনে করেন অনেকেই ॥ ৮6159 10001 10008 10:039]5 8119 
98111996 7900]0 01 6103 ৪016099+--1718607৮ 0 01858105] 99%091006 
হ.1691%60:9--10৮ 20081010500501781১ (0,895). আচার্য ভরত রচিত 
নাট্যশাত্্ 'ব্রহ্মভরতম্*-এর সার সংকলন এবং তার স্বীকৃতি অন্ুদারে তার 
গ্রস্থেব যুল বিষয়, নাটকীয় নৃত/গীত, ভাব ও রস পর্যায়ের আলোচন। করা 
হয়েছে তার পূর্ববতাঁ সংগীতশাস্্ীদের অনুসরণ ক'রে । ক্ুতরাং ভরত তৃতীয়, 
চত্র্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক হলেও তার গ্রন্থ ষে প্রাচীনতম নাট্যকলা ও নাট্য- 
গীতির পরিচয় বহন করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

তরতের আলোচনার মূল বিষয় নাট্য-বিজ্ঞান। নাটকের অঙ্গ হিসাবে তিনি 
সংগীতের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে দিক থেকে 'নাটাশাঙ্ষের সব 
অধ্যায়গুলিতেই সংগীতের কফোনও-নাকোনও পব্চয় বর্তমান। তবে ২৮ থেকে 
৩৩ শ অধ্যায়গুলিতে বিশেষ ভাবে নাট্য-সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । 
সে যুগে, গত, বায এবং নৃত্য কিভাবে নাটকে প্রম্োগ করা হ'ত এবং সেই 
সংগীতের রূপেব বিস্তৃত পরিচর তিনি দিয়েছেন। 

প্রকৃতপক্ষে বার তাজার শ্লোক নিয়ে মাচার্য ভঝতের “নাট্যশান্ত্' সম্পূর্ণ ছিল। 
পরে মাত্র ছ'হাজ'র শ্রোক নিয়ে এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। এই গ্রন্থের ছুটি 
সংহ্গনণ বর্তমান। অনেকে খই ছু"টি সংক্কবণের ছু'টি নামকরণ কলেছেন। বড় 
সংস্কবণটির নাম 'নাটাবেদ্াগম' এবং ছোট সংস্কবণটির নাম “নাট্যশান্্' । ভরত 
তাব নাক্্যশান্থে নাটকের অঙ্গ বা সহায়ক হিসাবে সংগীতের আলোচন! করেছেন। 
ভরত “নাট্যশান্থ্ে সংগীতের ষে 'আলোচন। করছেন তা বেশ স্থসম্ন্ধ এবং 
বিজ্ঞানসম্মত |. ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতে ভরত জাতিগান, প্রবাগীতি, 
আলোচনা প্রদঙ্গে রাগ) ও গানের বর্ণ, ১ অলংকার, মুছ না? রাগ ও ভাব প্রভৃতির 
পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু লৌকিক উদাত্তাদ্দি স্থান-স্বরগুলির সম্পর্কে কিছু 
বলেনান। তবে সম্ভবত ১১শ অধ্যায়ে পাঠ্যের প্রসঙ্গে স্থান-ম্বরগ্ুলির প্রকৃতি ও 
প্রয়োগের কথা তিনি আলোচনা করেছেন । ভরত উদাত্তাদি চার বর্ণের রসস্ফৃষ্তির 
কথা উল্লেখ করেছেন । ষথা,__ম্বরিত ও উদাত্ত থেকে হান্য ও শৃঙ্গার রস, উদাত্ত 
ও কম্পিত থেকে বীর ও রৌত্রের এবং অন্ুদত্, স্বরিজ এবং কম্পিত থেকে করুণ, 
বীভৎস ও ভয়ানক রসের স্ফুর্তি হয়। 





১। ভরত “বর্ণ বলতে উদাত্ত? অনুদান্ত; স্বরিত, ও কম্পিত এই চার বর্ণ বুঝিয়েছেন । জাতি 
রাগের বেলায় বর্ণ বলতে আবার তিনি আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চানীর কথা বলেছেন । 


উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে ২১ 


ভরত নাটকের দশরূপ ব! দশটি বিভাগ প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়জ, ও 
মধ্যম গ্রাম দু'টির কথ! উল্লেধ করেছেন। তার মতে, “জাতি ও শ্রুতি যেমন 
গ্রাম স্থষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক স্থ্টি করে। ষড়জ. ও 
মধ্যম গ্রাম ছু'টিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে, তেমনি নাটক ও প্রকরণে 
সকল বুত্তি থাকে ।” 

প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত বর্ণন1! দিয়েছেন ভরত । কখন কোন গান 
হত, কোন গানের সঙ্গে কি বাছ্যষন্ত্র বাজানে। হ'ত, গায়ক ও বাদ্কেরা! কোথায় 
কি ভাবে বসত, তার বিস্তৃত বর্ণনা 'নাট্যশাস্ত্রে' রয়েছে। 

ষবনিকার বিভাগেও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের কথ! বলেছেন ভরত । বৈদিক যুগে 

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় ষাগমণ্ডুপের বাইরে “িহিস্পমানস্তোত্র” নামে যে গান করার 

রীতি ছিল, কেউ কেউ বলেন যে, ষবনিকার বহির্ভাগের গান তারই অনুকরণ 

ভরতের নাটাশাস্ধে গান্ধর্ব গা-নর পরিচয় পাওয়! যায়। ভরত বলেছেন, 
“বীণাদি বাচ্ষন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদধুক্ত সংগীতের নাম গান্ধর্ব।' এই 
স্বর, তাল, ও পদহুক্ত গাদ্ধর্বে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক 'বস্ত' 
ও যাঁ-কিছু অক্ষর সন্নিবদ্ধ তাই 'পদ' নামে অভিহিত | পদ ছু"প্রকার__নিবদ্ধ এবং 
অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ পদ তালযুক্ত। কব! গানে নিবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হ'ত। অনিবদ্ধ 
পদে অক্ষব ছন্দ ও যতি থাকে কিন্তু তালথাকে না। অনিবদ্ধের অন্ত নাম 
'আলাপ' । তবে ছু"গ্রকার পদেই বেণু, বীণা, ঘন ও মুদি বাদের সহযোগ 
থাকে। মোট কথা, ষড়জাদি সাতটি শ্বর, তাঙ্গযুক্ত নিবদ্ধ এবং তালহীন অনিবদ্ধ 
এই সব মিলে হ'ল গান্ধর্বের সামগ্রিক রূপ । | 

স্বরগোরষ্ঠীর মধ্যে ভরত তার 'নাট্যশাস্ত্রে ৭টি শুদ্ধ এবং এগারটি বিকৃত--এই 
আঠারটি জাতি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তার মতে একটি জাতিরাগ বা 
কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হলে বিকৃত জাতির স্য্টি হয়। এই জাতি 
রাগশ্রেণীতুক্ত কি না এ বিষয়ে মতানৈক্য বতমান। তবে অনেক্কে এই জাতিকে 
আদিম ভারতীয় রাগ বলে শ্বীকার করেছেন। 

ভরত সংগীতের চার বর্ণের কথ! বলেছেন। বর্ণের পরে তিনি অলংকার সম্বন্ধে 
আলোচন। করেছেন। ভরত বলেছেন “চন্ত্রহীন রাব্মি বা অলংকার বিহীন $মনী 
যেমন সৌন্দর্যহীন,তেমনি গানে অলংকার ন! থাকলে গান অস্ুন্দর ব'লে প্রতিভাত 
হয়।” প্রসন্ার্দি, সম, বিন্দু, কম্পিত, কুহর--এমন বন্ধ অলংকারের নাম ভরত 


উল্লেখ করেছেন। 


২২ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


স্বর সম্বন্ধে আলোচনা! করতে গিয়ে অলংকারের পরই ভরত ধধাঙু'-র উল্লেখ 
করেছেন। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন__এই চার প্রকার ধাতুর কথা! তিনি 
বলেছেম। এই ধাতুগুলিকে তিনি বাছ্যষস্ত্রর অপরিহার্য অঙগম্বরূপ বলেছেন । 
এই ধাতুর সংখ্যা মোট ৩৪টি। 

স্বর প্রবাহের পর ভরত তাল বা তালশ্রেণীতূক্ত উপাদানের আলোচন! 
করেছেন। তাঁর মতে তাল দু'প্রকার- (১) সশবঃ--শম্যা, তাল ঞ্ুব ও 
সন্সিপাত (২) নিঃশব £---আবাপ, নিক্তীম, বিক্ষেপ ও গ্রবেশক । 

বস্তু ও “বিদারী” সম্বন্ধে আলোচনায় ভরত বলেছেন সব গীতের অংশ ব1 
অবয়বের নাম “বস্ত' আর গানের ও আলাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হচ্ছে “বিদারী? | 

পদের পরিচয় প্রসঙ্গে তরত বলেছেন, যা-কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই পদ । 
স্বর) ব্যঞ্জন, সন্ধি, বিভক্তি আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি 
প্রভৃতি পদের উপাদান । 

গান্বর্বের স্বর হিসাবে ভরত নারদের মত লেবকিক ষড়জাদি সাত স্বর ও তাদের 
দশ লক্ষণের কথা বলেছেন। তবে পরবর্তী গ্রস্থকারদের মত স্বরের জাতি, কুল, 
বর্ণ, দেবত।, স্থান প্রভৃতির কথ! বলেননি । 

ভরতের মতে বাদী, £সমবাদী, অন্ুবাদী ও বিবাদী শ্রতি-সংখ্যার মাধ্যমে 
নির্ণয় করা উচিত। তিনি ষ্ড়জ গ্রামের শ্রুতি বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন। 
মৃছ'না৷ এবং তান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন । তিনি কিন্তু তানের আভিধানিক 
পরিচয় দেননি । 

ভরত জাতি তথ! জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশ-লক্ষণ স্বীকার করেছেন। এর 
থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যেঃ ভরত কর্তৃক উল্লিখিত শুদ্ধ ও বিরুত জাতিগুলি 
রঙ্গন! শক্তি ও লাবণ্য &ণবিশিষ্ট রাগই । তিনি জাতিরাগে তিনটির বেণী অংশের 
কথ! বলেছেন । ভরতের মতে-_“গ্রহ বা! অংশার্দি যুক্ত জাতিরাগগুলি চিন্তা, 
আব্ুত্তি দক্ষিণা-_-এই তিনটি বুত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধ মাগধী, সম্ভাবিতা 
ও পৃথুলা-__এই চারিটি গীতির সঙ্গে প্রয়োগ করা হত। 

ভরত তার “নাট্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ গান সন্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা! করেছেন । ছন্দক 
আসারিত, বর্ধমানক, খক্‌, পানিকা, গাথা, সাম বৈচ্ছিকোত্বর নিবদ্ধ গান। এগুলি 
বৈদিক গানের উপার্দানেই তৈরী । ভরত বলেছেন যে, নাটকে ব্যবহারের জন্ত 
বিবিধ ছন্দে, বৃত্বে, রসে ও ভাবে অনুবিদ্ধ ধকাদি অংগগুলির সে যুগে অনুশীলন 
করা হতা ক্রুবা গান উত্তম, মধ্যম, অধম--এই তিনভাগে বিভক্ত । এই 
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"গানের ভাষা সম্দ্ধে ভরত বলেছেন যে ঞ্রবায় শূরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হ'ত। 
ক্িব্ভাষ! হিসেবে সংস্কতের সমাদর স্বভাবতই ছিল। তবে অর্ধ-সংস্কতই ছিল 
'ছিল মানুষের উপযোগী । 

ভরত নাট্য, গীত, বাগ ও নৃত্যের শর্ট ছিলেন ন।। কিন্তু তার “নাট্যশাস্সে? 
এ-সব বিষয় সম্পর্কে যে-তথ্য ও তত্ব তিনি উল্লেখ করেছেন ত1 এঁতিহাসিকদের 
কাছে অমূল্য সম্পদ । কারণ “বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে ঘেমন সামগানের রূপ 
ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণ! করতে পারি, তেমনি ক্লাসিক্যাল যুগের 
'গাম্বর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিক সঙ্গীতের মালমসল! নিয়ে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে 
উঠেছিল তার সকল কিছুর পরিচয় পাই মুনি ভরতের “নাট্যশাস্্' থেকে ।”৯ 
নাট্যশাক্ত্রোত্বর কয়েকটি গ্রন্থ 


ভরতের পর সংগীতশাস্ধী ঠিসাবে ধারের নাম পাওয়া ষায় তারা হলেন স্বাতী, 
(কোহল, শাণ্ডিগ্য, বিশ্বাধিল, বিশ্বাবন্থ, হূর্গাশক্তি, শাছু'ল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর। 
তুম্বরু, ষাষ্টিক, মতঙ্গ প্রভৃতি । এরা খুষটীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টান পঞ্চম-সপ্তম 
শতাব্দীর মাঝামাবি সময়ের সংগীতশান্্রী। ভরত তার নাট্যশাস্থ্ে উল্লেখ করেছেন 
যে ইন্ত্রধ্বজ মহোৎসব রূপ নাট্যাতিনয়ে তিনি স্বাতীকে ভাগুবাদক এবং নারদকে 
গায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন । কোহল “সঙ্গীতমের প্রমুখ গ্রস্থ ব্চনা করেন । 
তিনি ষড়জাদ্রি সাত স্বর ও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি স্বর অবিনাণী 
ও অনস্ত--এই বিচার প্রসঙ্গে জাতিরাগ ও ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভরত 
ঘেজাতি বা জাতিরাগের কথ! বলেছেন তার প্রচঙ্গন কোহলের সময় ছিল। 
তাছাড়া 'গ্রামরাগ ও ভাষাঙ্দিরাগের বিকাশও তার সময়ে ঘটেছিল। জাতিরাগ, 
গ্রারাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপুষ্টির জনয সুছনার প্রয়োজন । 
কোহল বলেছেন রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুদারে যৃছনার প্রয়োগ দরকার। 
রামায়ণ টীকাকার কৃশীলব কর্তৃক গীত শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের অনুযায়ী 
শাপ্ডিল্য অনুমোদিত সাতটি শুদ্ধ জাতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিকৃত কোন জাতি- 
রাগেব কথ! বলেননি । শাণ্তিল্য ভরতের অনুগামী তা সত্বেও বিরুত জাতিরাগের 
কথা তার প্রসঙ্গে বে উল্লিখিত হয়নি, তাব কারণ শাগ্িল্যের সংগীতগ্রন্থ অনেক 
আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে । মহাভারতে যে বিশ্বাবস্থুর নাম পাও! যায় তিনি 
শান্বর্বরাজ এবং তার সংগীতের জ্ঞান ছিল। কিন্তু ভরত এবং নারদ বিশ্ব বন্থর নাম 


১। ন্বামী প্রজ্ঞানানন্দ_ “সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, উত্তর ভাগ, কলিকাতা (১৯৫৬) 
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না করায় মনে হয় সংগীতশাস্তী বিশ্বীবন্থ পরব্তীকালের লোক। এব বিশ্বাবন্থ 
শ্রুতির ব্যাখ্যা করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, যে স্ুক্ম স্বরগুলি কানে শোনা 
যায় তাদের শ্রুতি বলে। শাছুলও দীপ্তার্দি গাচটি শ্রুতির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতির 
উল্লেখ করেছেন । শাছুল দেশজরাগগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার সময়ে, 
গান্ধর্বের পরিবর্তে অভিজ'ত (মার্গ প্রকৃতি সম্পন্ন ) দেশজরাগগুলির সামাজিক' 
প্রচলন আরম্ত হয়েছিল। 

দত্তিল ভরতকে অনুসরণ ক'রে নাট্যের উপধোগী গান্কর্ব মংগীতেরই আলোচনা 
করেছেন।১* ভরত যেমন স্বর-তাল-পদাত্মক গানকে গান্ধর্ব গান বলেছেন, দত্তিলও 
তেমনি বলেছেন পদের মধ্যস্থ স্বরসমৃহ এবং তালের দ্বারা ষে গান অবধানের জঙ্গে 
( মনঃসংযোগ এবং সেই অনুসারে একাস্ত যত্ব ও অধ্যাবসায় ) প্রযুক্ত হয়, তাকেই 
গান্কর্ব বলে-_ 

পদস্থন্বরসজ্ঘাতস্তালেন স্ুমিতস্তথ]। 
. প্রযুক্তশ্চাবধানেন গাদ্ধর্বমভিধীয়তে। 

দত্তিল উল্লেখ করেছেন ষে, গান্বর্ব গানকে যে উপাদানগুলি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করে 
সেগুলি হ'ল : শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মৃছনা, তান, স্থানযুত্ত, শু বা নির্গাত বাছ, 
সাধারণ, জাতি, বর্ণ অলঙ্কার ও রস। দত্তিলও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী, তবে 
তিনি শ্রুত্তিকে বলেছেন ধ্বনি । তিনি ম্বরমণ্ডলের রূপ বর্ণনা করেছেন। বিকৃত 
স্বর হিসাবে দত্তিল ভরতের মত অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদের নাম উল্লেখ 
করেছেন। 

ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবত্তা সময়ে তুম্বরু, ঘ'ষ্টিক, নম্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি 
সংগীতগুণীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এদের গ্রন্থ না পাওয়ার ফলে আমাদের 
ধারণা হয় ঘে মতঙ্গই প্দৈশী রাগের সংগ্রাহক ও প্রবর্তক। মতের “বুহদেশী' 
প্রকৃতপক্ষে একথানি সংগ্রহ গ্রন্থ। মত্ঙ্গ তার গ্রন্থে তাই বার বার পূর্ববর্তী 
সংগীতাচার্ধদের কথ! উল্লেখ করেছেন। 

মতঙ্গ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে গানকে ছু'ভাগে ভাগ করেছেন--“নিবছশ্চানি- 
বদ্ধশ্চ মার্গোহয়ং দ্বিবিধো! মত্ড১৮। আলাপ হচ্ছে অনিবদ্ধ এবং কথা, রাগ, তাল যুক্ত 
গান হল নিবন্ধ। 
১ দততিজম্ণপস্থের মুখবন্ধে আছে. 
(প্রণম্য পরমেশা ণাং ) বরন্গান্যাংশ্চ গুরস্তথা | 
গান্বর্বশাজ্ঞসংক্ষেপঃ সারতোহয়ং ময়োচাতে ॥ 
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তরতের মতানুবর্তাঁ হয়ে মত্ু্১ বাইশটি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। বাইশটি: 
শ্রুতি ছাড়া ৬৬টি ও অনস্তশ্রতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মত স্বর, গ্রাম, 
মুনা, তান, বর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন 'বৃহদেশী' প্রধানত অভিজাত (দশলক্ষণ: 
যুক্ত ) দেশী গানের সংগ্রহ ও পরিচিতি গ্রস্থ। এই গ্রন্থে আমর! নাট্যশান্ত্রে উল্লিখিত 
শুদ্ধ ও বিকৃত ১৮টি জাতি তথ! জাতিরাগের পরিচয় পাই। দেশীগানের আলোচনা 
প্রসঙ্গে মতঙ্গ ষে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার কারণ তিনি এই কথাই 
সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জাতিরাগই গ্রামরাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদ্দিও 
দেশী রাগের কারণ। 
ভরত প্রমুখ সংগীতশাস্ত্রীরা৷ রাগের উল্লেখ বা পরিচয় দিমেছেন, কিন্তু তার! 
কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেননি। মতঙ্গ বলেছেন__ 
ষোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণবিভূষিতঃ | 
রঞ্জকে। জনচিতানাং স চ রাগ উদাহতঃ ॥ 
ক সং সং 
ইত্যেবং রাগশবস্ত ব্যুৎপত্তিরভিদীয়তে । 
রজ্জনাজ্জায়তে রাগে বুযুৎ্পত্ভিঃ সম্দাহতা ॥ 
স্বরবর্ণ ( এবং ব্যঞ্জনবর্ণ )-ঘুক্ত ষে ধবনিতরঙ্গ মানুষের মনে গ্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার 
করে তা-ই 'রাগ? নামে পরিচিত। স্বরসমূহের বিশিষ্ট রচন! যা! মানুষের চিত্তকে 
মুগ্ধ করে তাকেই রাগ বলে। 
কলিনাথ বলেছেন যে, জাতি, গ্রামরাগ এবং ষড়বিধ রাগ গান্বর্ব পর্যায়ের 
অন্তগগত। প্রাচীন কালে যখন রাগরাগিণীর উদ্ভব হয়নি, তখনকার সংগীতের 
সংজ্ঞা ও ভেদাভেদ নিরূপিত হত জাতিকরণেব দ্বারা। পরবতাঁকালে এই" 
জাতিভেদকে ভিত্তি করেই গ্রাম রাগের উদ্ভব হয়ঃ ষড়জ গ্রামের রাগ, মধ্যম 
গ্রামের রাগ ও গাদ্ধার গ্রামের রাগ। কালক্রমে এই তিন্টী গ্রামের মধ্যে গান্ধার' 
লুপ্ত হয়ে গেল এবং গ্রাম-রাগগুলি রূপাস্তরিত হ'ল রাগ-এ। এই রাগগুলিকে 
প্রাচীন গ্রামের ভিত্তিতে জাতিকরণ পদ্ধতিতে শ্রেণী বিন্তাস করতে গিয়ে রাগ- 
রাগিণী পরিবারগুলির মধ্যে গোলযোগ পরিলক্ষিত হতে থাকলো! এবং শেষ পর্যস্ত 


১। মতঙ্গ কোন যুগের এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রামায়ণ, মহাভারত, কাঁলিদাসের 
রঘুবংশ গ্রভৃতিতে মতঙ্গ মুনির 'উল্লেখ পাওয়া যায়। আমর! ধার কধা আলোচন। করছি সেই 
সংগীতশান্ত্রী মত মুনি “বৃহদ্দেশী' গ্রপ্থের রচরিত1। তিনি পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর কোন এক. 
সময় জীবিত ছিলেন। 


৬ প্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উত্তর ভারতে গৃহীত হ'ল দশ ঠাটের বনিয়াদ। অবশ্ত এই দশ ঠাটের বনিয়াদ 
রচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের বাহাত্তর মেল-এর অন্থুকরণেই । 


'জাভিরাগ 


বাল্ীকির রামায়ণে (১1৪।৮-১০)১ আমরা শুদ্ধ-সপ্তু জাতিগানের উল্লেখ পাই। 
কুণীলবের কণ্ঠে এই গান লীলায়িত হত। রামায়ণের যুগে গান্র্ব ছিলাবে জাতি- 
রাগ ও গ্রামরাগ গানের প্রচলন ছিল-__একথা মনেকর! ষেতে পারে; কারণ 
“বালকাণ্ডে (চতুর্থ অধ্যায়) সাতটি শুদ্ধ জাতিগান ও “হ্ন্দর কাণ্ডে ( প্রথম 
অধ্যায়) “চরিতে কৈশিকাচাৈরৈরাবতনিষেবতেশ শ্লোকে “কশিক' শব্ধ কশিক 
রাগই প্রমাণ করে-_-“কৈশিক' রাগ ব! গ্রাম রাগ। এর উল্লেখ “মহাভারত» 
“হরিবংশ» পুরাণাদি,, নারদের “শিক্ষা” এবং ভরতের “নাট্যশাস্থ' প্রভৃতি গস্থে 
রয়েছে। কৈশিক সম্পর্কে টীকাক্চার বলেছেন, “টকশিকং গাননৃত্যবিদ্যা 
তদাচারধৈস্তঘৃরু প্রভৃতি গন্ধর্বৈশ্চরিতে সেবিতে |” “শিক্ষা”-র রচর্লিতা নারদ বলেছেন 
কৈশিক গ্রামরাগটি ঝি কশ্যপের উদ্ভাবিত--“কৈশিকং কশ্তপং প্রাহ”। সাতটি 
শুদ্ধ জাতি গান বা জাতিরাগ গানের তখন প্রঢঞন ছিল; বিকৃত জাতি বা 
জাতিগানের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাই আমরা তরতের “নাট্যশাস্ত্রে । জাতিরাগ ও 
গ্রাম রাগগুলি বড়জাদ্দি সাতটি লৌকিক স্বর, ঘৃচ্ছন!মন্দ্রাদি তিন স্থান, তাল, লয় 
ও বিচিত্র রসে গান করা হ'ত। 


স্ুদ্ধ-সপ্ত জাতি হ"ল ষাড়জী, আর্যভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, 
নৈষাদী (জাতয়ে! দ্বিবিধ! শুদ্ধ! বিকৃতাশ্চ তত্র শুদ্ধ! ষড়জগ্রামে ষড়জী আর্ধভী স 
ধৈবতী নিষাদবতী গান্ধারী মধ্যম! পঞ্চমী মধ্যম গ্রামে )। শুদ্ধজাতি বা! জাতিরাগ- 
গুলিকে ঝড়জ ও মধ্যম ছুটি গ্রামের উল্লেখ কর! হয়েছে । গান্ধারী, ও বুক্তগান্ধারী, 
গান্ধরোদীচাবা, মধ্যযোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গান্ধার্পঞ্চমী, আক্ী, নন্দয়স্তী, 
কর্মারবী ব। কার্মারবী, ও ঠকশিকী এই এগারটি বিকৃত জাতি মধ্যম গ্রামে 
লীলাফিত। সাতটি শ্বরেব নাম অনুসারে শুদ্ধ জাতি রাগগুলি ও বিকৃত জাতিরাগ 


১। পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমানৈস্ত্রিভিরন্থিতম্‌। 
জাতিভিঃ সপ্তভিযূক্তং তন্্রীলয়সম্থিতমূ্‌ ॥ 

সঃ 
তৌ তু গান্ধর্যতন্বজৌ-স্থান-মুগ্ছনকোবিদৌ । 
ভ্রাতরৌ ন্বরসম্পন্্ৌ গান্ধবীবিবরূপিণৌ৷ ॥ 


উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে ২৭ 


উভয়'গ্রামেই বিকশিত । ভরত ষড়জ ও মধ্যম ছুটি গ্রাম যে স্বীকার করেছেন 
তার কারণ খুষ্টীয় দ্বিতীয় »তাবীতে গান্ধার গ্রাম সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল । 
ভরত বলেছেন একটি জাতিরাগ আয় একটি বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত 
হয়েই উপরোক্ত বিকৃত এগারোটি জাতি স্থার্টি করে। 

এখন প্রশ্ন হ'ল যে, রামায়ণের যুগে রক্তিজনক ও অন্ুরণকযুক্ত সাতটি শ্বর ছিল 
কিন্তু 'রাগ” ছিল কি-না । ভরতের “নাট্যশাস্ে' রাগ শব্ষটির পাঁচবার উল্লেখ 
আছে। উপরোক্ত জাতি রাগ শ্রেণীভূত্ত কি-_ন1 এবিষয়ে মতভেদ থাকলেও এঁ 
জাতি ঘে ভারতীয় আদিম রাগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


বুহদেশী রচয়িতা মতঙ্গ তর গ্রন্থে ভবতের অন্তুসরণে বলেছেন, সকল বাগের 
কারণ বা বীজ জাতিরাঁগ (“জাতিসস্ভতত্বাদ্‌ গ্রামবাগানামি” )। দেশী রাগের 
আলোচনার মত্রঙ্গ যে জাতিবাগেব পরিচয় দিয়েছেন, তার কারণ হচ্ছে সকলকে 
একথা মনে “বিয়ে দেওয়া যে জাতি বাগই গ্রাম রাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদি ও 
দেশী (ক্ল্যাসিকাল ) রাগের কারণ। “জাতি বলতে কি বোঝায় এ সম্পর্কে 
মতঙ্গ স্পষ্ট ধারণ! দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন শ্রুতি, গ্রহ, স্বর 
( অলংকার বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে স্বরসম্তাব প্রকাশিত হয় তাকে জাতি 
বলে; ষে স্বর সন্দর্তের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের__ 
প্রত্যেকটি স্বর গঠনের বা রাগরূপের রস প্রতীতি হয় তাকে জাতি বলে? গান্ধর্ব 
ও দেশীরাগপগ্ডলি যে মুল রাগ থেকে জন্ম গ্রহণ করে তাকে জাতি বলে। স্থতরাং 
রাগের মুছা, বর্ণ, অলংকার প্রভৃতি সকল অঙ্গের বৈশিষ্ট।ই নির্ভর করে “জনক 
জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর। জাতির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই সে হুগে রাগের 
গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্তাস, বিন্যাস) বাদী, সমবাদশী, অন্বাদী, বিবাদী 
প্রভৃতি স্বরের প্রয়োগ নিরূপিত হ'ত । 

জাতিগানে ষে তালের প্রয়োগ করা হ'ত তাকে বলা হয়েছে মার্গতাল। 
এই মার্গতালে ক্রিয়া ছু'প্রকার-_- সশব্দ ও নিঃশব্দ । নিংশব্ ক্রিয়ার হাতের 
সংকেত এবং আঙ্লের সংকোচন বা প্রসারণ বুঝায় । এই নিঃশব ক্রিয়া চার 
প্রকারের_-আবাপ, নিক্ষাম, প্রক্ষেপ, প্রবেশক। করতলে অত্ঘাত দ্বারা শব! 
ক'রে সশব্দ তালের প্রকাশ হয়। এই সশবক্রিয়াও চার রকম-_ঞ্রুব, শম্যা তাল, 
সন্গিপাত। মার্গ তালে চারটী মার্গের পরিচয় দেওয়! হয়েছে £ ধরব, চিত্রঃ বাতিক 
এবং দক্ষিণ। এই মার্গ চারটী মাত্র! ছ্বারা নির্দিষ্ট । প্রুব মার্গে একটা মাত্রা, 
চন্্দ্বিমাত্রিক, বাতিক চারমাত্রিক এবং দক্ষিণ আট মাত্রক। 


২৮ . ঞপদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পরবর্তাঁ যুগে রাগ-সংগীতের প্রাধান্ত স্বীকৃত হলেও এই মার্গগুলিকে 'আশ্রয় 
ক'রেই গান করার রীতি ছিল। আরও পরবর্তাকালে দেশী সংগীতের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে মার্গ অবলম্বনে তালরক্ষা ব! মান্রাবিন্তান দেখিয়ে দেবার বীতি চলে 
গেলেও মার্গতালের বনিয়াদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। 
ভারতীয় সংগীতের জয়ষাত্রার পথে আমর! বহু বিবর্তনই লক্ষ্য করি। এর মধ্যে 
খুষীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শত্াবী কাল ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে রাগ নাম কল্পনা, রাগরূপ ও রাগ 
বিকাশের মধ্য দিয়ে রাগের আভিজাত্য স্থটি হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রবন্ধ সংগীত 


গান্ধর্ব গান নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ উভয় রূপেই বিকশিত ছিল। শাঙ্গর্দেব 
“সঙ্গীত রত্বাকর'-এ বলেছেন-_ 


অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদ্দীরিতং | 
আলগ্রিবর্ধহীনঃ সাদ্রাগালাপনরূপিশী ॥। 
--অর্থাৎ গীত অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ভেদে দু'প্রকার । আলপ্তি বা আলাপে রাগের 
আলাপ মাত্র হয়, এটি অর্থযুক্ত কথার দ্বারা আবদ্ধ নয়। 
নিরর্থক হুংকার “সা রে গম” ব আতানারি প্রভৃতির দ্বার ষে আলাপচারি 
হয়, তার নাম অনিবদ্ধ সংগীত। এই গান তালেরও অপেক্ষা রাখে না, তবে 
অক্ষরঃ ছন্দ ও যতি থাকে । অনিবদ্ধ-এর অন্য নাম আলা । 
শাঙ্গ দেব এ »ম্পর্কে আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন-_ 


“বদ্ধং ধাতৃভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে। 
আলপ্রিবন্ধহীন ত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতা |1*-- সঙ্গীত বৃত্বাকর 


চারিটা ধাত (উদগ্রাহ, মেলাপক, ঞ্বৎ আভোগ ) এবং ছটা অঙ্গ (স্বর, 
বিরুদ, পদ, তেনক, পাট, 'ভীল ) যুক্ত হলে নিবদ্ধ এবং বন্ধনহীন অর্থাৎ তালাছি 
বঞ্ধিত আলপ্তর নাম অনিবদ্ধ। শাঙ্গদেব সঙ্গীত বত্বাকরে নিবদ্ধ গানকে প্রবন্ধ 
বস্ত, ও রূপক বলেছেন--“সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধন্ত প্রবন্ধে! বস্তরূপকমূ*। 

রামায়ণে শুদ্ধ সপ্ত জাতি বা জাতিরাগ গান প্রবন্ধ জাতীয় ছিল। পরব্ত- 
কালে ধাতু;-শব্ের দ্বারা প্রবন্ধ গানের অংশ বা অবয়ৰ বোঝানো হয়েছে। কিন্ত 
ধাতু শব্দের একটি অর্থ 'গেয়'। শাঙ্গদেব বলেছেন “পূর্বং ধাতুশব্দেন গেয় মুক্তং” 
এখানে 'পূর্বং বলতে এয়োদশ শতাবীর আগের কথাই বল! হয়েছে এবং তখন 
গেয় শব্দের অর্থ ছিল প্রবন্ধান্ুগতধন্ম-_.“গেয়ং নাম সকল প্রবন্ধাগগত ধশ্মঃ |” 
এ থেকেই নিবদ্ধ প্রবন্ধ গানের প্রাচীনত্ব হুচিত হয়। খুষ্টীয় শতাবীর প্রারস্ে 
প্রবন্ধ গানের কথা পাওয়া ষায়। ভরত তার 'নাট্যশান্ত্রে এই গানের কথা 
বলেছেন। মতঙ্গ, পার্্দেব, শাঙ্জদেব তাদের রচিত গ্রন্থে এই প্রবন্ধ সংগীতের 
পরিচয় দিয়েছেন। 


৩৩ ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


“সংগীত সার গ্রন্থে এই সংগীতকে তিন ভাগে ভাগ কর! হয়েছে _. 

শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ । “সঙ্গীত রত্বাকর' অন্পারে এই বিভাগ তিনটার নাম 
প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপক। 

শুদ্ধ সংগীতের নাম প্রবন্ধ -_“প্রকৃষ্টো যন্ত বন্ধঃ স্তাৎ জ প্রবন্ধে! নিগদ্যতে” | 
অর্থাৎ প্রকুষ্টরূপে যে গানের বন্ধন আছে তাকেই প্রবন্ধ সংগীত বল! হয়। এই 
গান ধাতু ও অধ্ন দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং “প্রবন্ধ” অর্থ রীতি ও নিয়মে আবদ্ধ 
ক্লাসিক্যাল গান (গীতি )। 


প্রবহ্ছেব্র শ্বাতু 
প্রবন্ধ সংগীতের চারটা ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ। ধাতু অর্থে অবয়ব বা ভাগ। 
যেমন উদ্গ্রাহ, মেলাপক, প্ব আভোগ। 


(১) উদ্দৃগ্রাহ--গানের প্রথম পাদ বা কলি। যেঘন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ, 
তমনি উদ্গ্রাহ হচ্ছে গানের ভূমিকা স্বরূপ । 


(২) মেঙ্গাপক-মেলাপক হচ্ছে উদ্গ্রাহ ও বের মেলাকারক মধ্য 
অবস্থান বিশেষ। উদ্গ্রাহ্থের পরেই যে অংশ তাকে বে মেলাপক। প্রথম অংশ 
উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় অংশ ঞ্রুব _-এই ছুই অংশের মিলন ঘটায় বলে এই দ্বিতীয় 
অংশের নাম মেলাপক। 


(৩) গ্রচ্ব-_মেলাপকের পরের অংশ ধু ব! প্রু-কলি। এই অংশ মধ্যভাগে 
অবস্থিত। এই অংশের পরিচয় প্রদ্ধান প্রপঙ্গে শাঙ্গদেব বলেছেন, ““প্কবাতাচ্চ 
ঞুব” | টীকাকার কল্লিনাথ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে নিত্যত্বহেতুই এই অংশের: 
নাম ঞ্চব। প্রবন্ধে এ এই অংশ কখনই বর্জিত হবে না। 


(৪) আগন্োগ--মাভোগ হচ্ছে প্রবন্ধের শেষ অবয়ব । আভোগ অংশে 
কবি ও নায়কের নাম থাকে । এই অংশে গান পর্বিপূর্ণতা অর্থাৎ ভাবের শাখা- 
পত্র-পল্পব বিস্তার বিষয়ে পূর্ণতা! লীভ করে। 


অন্তর1--ঞ্ষব ও আভোগের মধ্যে আর একটী ধাতু আছে। এই অংশ 
হুরিনায়কের মতে “অস্তরা”' । এই “অন্তরা” অংশটা সব রকম প্রবন্ধে দেখা যায় 
না_সালগশ্ুড় গ্রবন্ধে এই অংশের সন্ধান পাওয়। যায়। কলিনাথ বলেছেন-_. 
“অয়মস্তরো লোৌকিকরপাস্তর ইত্যুচ্যতে।” অর্থাৎ এই অন্তরা লৌকিক রূপান্তর! 
মান্র। এটী ধীরে ধীরে গ্ুব-এর স্থান অধিকার করেছে। 


প্রবন্ধ সংগীত ৩১, 
এপ্রশ্যজ্োন্র তত 


প্রবন্ধের অঙ্গ ছয়টী : স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল। 

“তেনক *শবটী মঙ্গলবাচক | মহাকাব্যের আদিতে যেমন ও তৎ সৎ উচ্চারিত 
হয়, তেনক অঙ্গে এই ধরণের বাক্য থাকে । তেনক অঙ্গটীকে নেত্রের সঙ্গে 
এবং পাট, বিরুদকে হস্তদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । এর মধ্যে পাট হচ্ছে 
বোল (বাগ্যাক্ষর ) আর বিরুদ গুণবাচক অংশ । এই অংশ পদের শেষে থাকে। 
ত্বর বলতে ষড়জাদি স্বর যাঁ, সা, রে, গ, ম প্রভৃতি অক্ষরে প্রকাশ করা হয়। পদ 
বলতে সমগ্র গানটাকেই বুঝায়। শাঙগ্দেব বিরুদ অংশটা ছাড়া গানের বাকি 
অংশকে পদ বলেছেন । 


(১) স্বর্র-_স্বর বলতে যড়জাদি স্বব যা সাঃ কে, গঃ ম প্রভৃতি অক্ষরে প্রকাশ 
করা হয়। 

(২) বির্ুদ--“গছ্য পদময়ী রাজস্তরতিঃ বিরুদ মুচ্যতে”-অর্থাৎ স্তুতি মূলক ছন্দ- 
পদকে বিরদ বলে। শাঙ্গদেব, রাজ] রঘুনাথ নায়ক প্রভৃতি জঙ্গীতজ্ঞর] বলেছেন: 
“বিরুদ” অর্থে বিরোধ বুঝায় । মাহারাষ্ট্র-এ “বিরুদ? অর্থ শক্তি শৌর্ধছু। প্রবন্ধগীতির 
অঙ্গ হিসাবে বিরুদ অর্থে আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা বুঝায়, 
সংগীতের ষে অংশে এটী থাকে সেই অংশকে স্থচিত করে। 


(৩) পদ-_যে বিষয় নিয়ে গীত-বস্ত রচিত তাকেই পদ বলে। 


(8) তেনক-_মঙ্গলবাচক শব্ধ । যেমন তেন, না) তে ইত্যাদি । 
(৫) পাট-_মৃদঙ্গাদি বাচ্যের অনুকরণে যে বৌল বলা হয়। 
(৬) ভাল--ছন্দ রাখার নিয়মিত আঘাত। 


প্রলহ্দ লহগীতেব্প জ্কার্তি 
প্রবন্ধ সংগীতের পাঁচটা জাতি £ 
প্রবন্ধ জাতয়ঃ পঞ্চ বর্তস্তে তাঃ ত্রমেণ চ। 
ষড়,ভিরনৈর্মেদিনী স্তান্ননিনী পঞ্চভির্ভবেৎ'॥ 
চতুভিদর্শপনী প্রোস্তা ব্রিভিরঙ্গৈস্ত ভাবনী 
সবাত্যাং তারাবলী জাতিরল্গাভ্যামুপজায়তে ॥ 
--সঙীত পারিজাত- 


৩২ ধুপদদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অর্থাৎ-_ 
ছয়টা অঙযুক্ত প্রবন্ধ “মেদিনী* জাতীয়, 
পাচটী » ». “আনন্দিনী*” ৯ 
চারটী », ». প্দ্রীপনী” রর 
তিন্টী », ১. “ভাবনী” বা পাবনী জাতীয় 
দুইটী ১, ». £তারাবলী” 


প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধগীতের জাতি ব1 প্রকার ভেদ অসংখ্য: “ভেদ: শুদ্ধ 
প্রবন্ধানামানস্ত্যাদেখ এব হি» 


তকে এশ্চান্রক্ডেদে 

প্রাচীনকালে বহুপ্রকারের প্রবন্ধগীতি প্রচলিত ছিল। সেগুলিকে প্রধানত 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় _সৃড়, আলি বা আলিস-ংশ্রয় এবং বিপ্রকীর্ণ 
ঞুব প্রবন্ধগীতি ্ুড় অর্থাৎ সালগন্ড় প্রবন্ধের অন্তর্গত £ “ঞবাদি সালগ মত* 
( সঙ্গীতরত্বাকর ৪1৩১১ )। শাঙ্গদেব সুড় প্রবন্ধকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন-_ 
খাঁটি এবং মিশ্র (শুদ্ধ এবং সালগ অথব! ছায়ালগ )। 

শুদ্ধন্ড় প্রবন্ধ বলতে জাতি অথব। জাতিরাগ; ব্রহ্মগীতি, যেমন কপাল এবং 
কম্বল; এর সঙ্গে গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষারাগ, বিভাষারাগ এবং অস্তর-ভাষ!-রাগ 
এবং প্রকরণগীতি, ষেমন মদ্রক, অপরাস্তক, উলোপ্য, প্রকরী, ওবেনক, রবিন্ন ক, 
এবং উত্তর; এর সঙ্গে গীতি যেমন ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, পাণিকা, খাক্‌, গাথা 
এবং সাম। শাঙ্দেব বলেছেনঃ “জাত্যাদস্তর-ভাষাণতম্‌ শুদ্ধম প্রকরণ- 
মভিতম্‌্*। টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন, “শ্রুতি প্রকরণমারব্যা-অস্তরতাষা- 
পর্যস্তম।” রাজ! রঘুনাথ নায়ক একইভাবে সালগ-ম্ুড় ধরব বর্ণনা করেছেন 
('সংগীত সুধা পৃঃ ৮*৮-৮০৯ )। 

স্থতরাং 'এ থেকে পরিষ্কার বোঝ! ষাচ্ছে যে গান্ধর্ব অথব। মার্গগীতি প্রবন্ধ বলে, 
পরিচিত ছিল। একথ! দ্বিতীয় শতাবীভে ভরত এবং ত্রয়োদশ শতাবীতে 
শাজরদেব সমর্থন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যগীতি, ঞবা সম্পর্কে ভরত যা 
বলেছেন তার উল্লেখ কর! ষেতে পারে। 

1! খক পাণিকা গাথা সঞ্ত-রূপংগমেব চ। 
সপ্ত-রূপ-প্রমাণাম্‌ হি সা ঞ্বেত্যভিসঙ্গীতা ॥ 


--নাট্যশাস্ত, ৩২২ 


গ্রবন্ধ সংগীত ৩৩ 


শা দেব 'সঙ্গীত রত্বাকর'-এ “এলাদি শুদ্ধ” গ্রভৃতির কথা বলেছেন। দেখা 
যাচ্ছে ঘষে ভরত এবং শাঙগদেব প্রবন্ধগীতি হিসাবেই গান্বর্ব এবং ব্রহ্মগীতির ব্যাখ্যা 
করেছেন। ভরত ঞবাকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন--নিবদ্ধ এবং অনিবন্ধ। 
সিংহতৃপাল এল! এবং অন্তগ্রকার প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এগুলির কথা! বলেছেন। তিনি 
বলেছেন “নন ভরতেন এলার্গিনাম্‌ ছায়ালগত্বং উত্তম তৎ কথম্‌ শুদ্ধত্বমূ উচ্চতে, 
তত্রাহ-ছায়ালগত্বমিতি।” এথেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভরত তার নাট্যশান্তে 
ক্ল্যাসিকাল গীতি শ্রেণীর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচন! করেছেন। চৌধষটি প্রকার 
ঞবার বর্ণন! দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ষে গ্রবা বিভিন্ন বর্ণে ( সম-বৃত্তাক্ষর-কৃত ), 
ধাতৃতে, অঙ্গে ষেমন হ্বরঃ বিরুদ, তেনক, পদ, পাট ও তাল প্রতৃতি সহযোগে 
রচিত হ'ত। স্থতরাং দেখ! ষাচ্ছে ষে গ্রুব! গান্ধর্ব শ্রেণীর প্রবন্ধগীতি হিসাবে 
পরিচিত ছিল। পূর্বে বল! হয়েছে যে ভরত কপাল, কম্থল প্রভৃতি ব্রহ্মগীতির 
আলোচন! করেছেন। কল্লিনাথ শাঙ্গ দেবের অনুসরণ বলেছেন, “জাতি-কপাল- 
কম্বল গ্রামরাগোপরাগ-ভাষা-বিভা যাস্তরভাষা-পর্যস্ত মিতার্থ।” এর অর্থ জাতিরাগ 
এবং কপাল ও কম্ল-গীতি প্রভৃতি শুদ্ধন্ড় প্রবন্ধগীতি রূপে পরিচিত ছিল। 
এথেকে এট! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ষে, শুদ্ধ শ্রেণীর পরব প্রবন্ধ ভরতের পূর্বে অর্থাৎ 
ৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে গ্রচলিত ছিল। 

পরবর্তাঁ সংগীত শাস্ত্ীদের মধ্যে দত্তিল তাঁর রচিত পুস্তক 'ত্তিলম্-এ মন্ত্রক, 
অপ্রান্তক, উলপ্যক প্রভৃতি প্রকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। আগেই বল! হয়েছে 
যে শাজরদেব মদ্রক, অগ্রাস্তক, প্রভৃতি শ্তদ্ধ-সালগ-স্ড় প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। যদিও দত্তিল নির্দিষ্টভাবে গুদ গ্রবন্ধের উল্লেখ করেননি তবুও এটা 
ধ'রে নেওয়া ষেতে পারে যে তিনি শুদ্ব-সুড়-প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচন। করেছেন। 
এটা খুবই প্রত্যাশিত ষে তার মনে প্রুব শ্রেণীর সালগ-স্ড়-প্রবন্ধের কথা ছিল। 

মতঙ্গ-র যৃহদ্দেশীতে ( পঞ্চম-সধম খৃষ্ঠাব) প্রবন্ধগীতির বর্ণনা! আছে। মতঙ্গ 
প্রবন্ধকে বলেছেন “দেশী' অর্থাৎ আঞ্চলিক ক্ল্যাপিকাল গীতি । তিনি বিভিন্ন 
প্রকারের প্রবন্ধের বর্ণন! দিয়েছেন । যেমন-_-চেস্কি। এলা, দণ্ডক, ছিপদী, চতুরজ, 
স্বরব্বতিল প্রভৃতি । বুহদ্েশীর ত্রিবান্দম্‌ সংস্করণকে দত্তিলমের মতই কেউ কেউ 
অসম্পূর্ণ বলেছেন। সুতরাং এই বইতে গ্রব প্রবন্ধে সঠিক উদাহরণ পাওয়া 
সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যেহেতু বৃহদেশীতে শু্ব-্ড়-শ্রেণীর প্রবন্ধের বর্ণন! করেছেন 
সেইহেতু তিনি সালগ-সুড়-এর অন্তর্গত কঞ্রুব প্রবন্ধের আলোচনাও ক'রে 
থাকবেন। কিন্তু পার্থদেৰ স্পষ্ট করেই শুদ্ধ এবং সালগস্ড় প্রবন্ধ (ঞ্ুব অথবা 


৩৪ ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ধ্রবপদ সহ ) সম্পর্কে আলোচন! করেছেন তার “সংগীত সময় সার' গ্রন্থে ( ৭ম-৯ম 
অথব! ৭ম-১১শ শতাব্দী )। তিনি বলেছেন “সাল-মুড়-ক্রমং ব্যক্ষে__আদৌ এব 
ততে। মুঠো” ইত্যার্গি। এখানে “সাল-স্থড়”--অর্থে সালগ ও স্থড় বোঝান! 
হয়েছে, ঞ্ষব অর্থ গ্রবপদ এবং মুঠো অর্থ মণ। 

পার্খদেবের পরে শাঙ্গ দেব বিস্তৃতভাবে তার “সংগীতরত্বাকর' গ্রন্থে গ্রবন্ধ নিয়ে 
আলোচন1! করেছেন। প্রথমে তিনটি প্রধান শ্রেণী এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন 
প্রকার প্রবন্ধের আলোচনা ক'রে শা দেব সালগ প্রবন্ধের আলোচনা করেছেন। 


ভিভ্ভিক্ক্ প্রক্ণন্র শ্রীল 

প্রবন্ধের প্রধান বিভাগ তিনটি-_-(১) স্ড়, ২) আলি বা আলি সশ্রয় 
(৩) বিপ্রকীর্ণ। শুদ্ধন্তড় আট প্রকার_-এলা, করণ, ঢেস্কি, বর্তণী, ঝোম্বড়া, 
লম্ত, রাসক এবং একতালী । এই আটটি শুদ্ধন্ড়কে সিংহভূপাল “মার্গস্ড়' ব'লে 
অভিহিত করেছেন । 

আলি জাতীয় গ্রবন্ধ চবিবশ প্রকার-_বর্ণ, বর্ণত্বব, গগ্য, ঠকবাড়, অংকচাঁরিণী, 
কন্দ। তৃরগলীল, গজলীল, দ্বিপদী, চক্রবাল, ক্রৌঞ্চপদ, স্বরার্থ, ধ্বনীকুষ্রনী, আর্ধা, 
গাথা, ছ্বিপথক, কলতংস, তোটক) ঘট, বৃত্ত, মাতৃকা, রাগকদম্বক, পঞ্চতালেশ্বব, 
তালার্ণৰ। এই প্রবন্ধগুলি আবার স্থড়ক্রমের মধ্যে মিশেও থাকতে পারে । আটটা 
সুড় জাতীয় প্রবন্ধ এবং চবিবিশটি আঙিজাতীয় পপ্রবন্ধ মিলে মোট প্রবন্ধ সংখ্যা 
হ'ল বত্রিশ । 

সুড় এবং আলিজাতীয় প্রবন্ধ ছাড়া অন্ত যে সব গান ছড়িয়ে রয়েছ তাদের 
নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্রকীর্ণ। এই ছড়ানো! গানগুলি থেকে ছর্িশটি প্রবন্ধের উল্লেখ 
করেছেন শাঙ্গদেব। এই৯প্রবন্ধগুলি হু'ল--শ্রীরঙ্গ,্রীবিলাস, পঞ্চভঙগী, পঞ্চানন, 
উমাতিলক, ব্রিপদ্ী, চতুষ্পদী ষট্পদী, বসত, বিজয়, ব্রিপথ, চতুমুখ, সিংহলীল, 
হংসলীল, দণ্ডতক। ঝপট, কণ্দুক, ত্রিভঙ্গী, হরবিলাস, সুদর্শন, স্বরাংক, শ্রীবর্ধনী 
হর্ষবর্ধন, বদন, চচ্চরী, চর্ষা, পদ্ধড়ী, রাহড়ী, বীরশ্রী, মঙলাচার, ধবল, মঙ্গল, ওবী, 
লোলী, ঢোল্পরী, দস্তী ৷ 


বিভিন্ন প্রকারের শুদ্ধ জড় প্রবন্ধ 


শুদ্ধ ুড়ের অন্তর্গত প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধের নাম «এল । এই 'গীতরূপের 
উদ্গ্রাহ অংশটির তিনটি ভাগ-_খণ্ডদয়, প্রয়োগ ও পল্পব। শাঙ্গদেব প্রথম 
অংশটিকে অজি, বগেছেন। অজ্থি, বলতে চরণ, বৃক্ষমূল 'অথবা চতুর্থাংশ 


প্রবন্ধ সংগীত ৩৫ 


বোঝায়। এই ছুটী খণ্ডের পদ অর্থাৎ বাক্যাংশ এক ন! হলেও গাইবার পদ্ধতি 
একই রকম। এই এক পদ্ধতিতে গাওয়ার নাম “এক ধাতু” । গাইবার ধরণে 
ভিন্নতা থাকলে তাকে বল! হয় ভিন্ন ধাতৃ। খণ্ড ছু'টি অনুপ্রাসধুক্ত অর্থাৎ পদ্াস্তে 
মিল বর্তমান। | 

খণ্ড ছুটির পরব্তাঁ ভাগ হ'ল প্রয়োগ । গানের মধ্যে স্বল্প আপাপযুক্ত অংশের 
নাম প্রয়োগ। প্রয়োগ গমকযুক্ত আলাপের মত সুরের কাজ । কিন্ত প্রয়োগে 
আলঞ্টির মত ব্যাপকতার অভাব । 

প্রয়োগের পর তৃতীয় ভাগ হ'ল পল্পব। পল্লবের তিনটি পদ মাছে--প্রথম 
ঢুঃটি বিলপ্থিত এবং তৃতীয়টি দ্রুত । 

এই তিনটি ভাগ মিলিয়ে একটি পাদ। সম্পূর্ণ পাদটি উদগ্রাহের অন্তভূক্ত। 
উদ্‌ৃগ্রাহ গাওয়! হয় তিন বার। তৃতীয়বার গাইবার সময় প্রয়োগে সম্বোধন 
পদঘুক্ত হয় এবং শুধু প্রয়োগটুকু গাওয়া! হয়) পল্পবের অনুষ্ঠান হয় না। শাজদেবের 
লেখা থেকে জানা যায় ষে সোমেশ্বর প্রভৃতি সংগীতজ্ঞগণ এই তৃতীয় পদের 
প্রয়োগটিকেই মেলাপক ব'লে স্থির করেছেন। শেষেব 'প্রয়োগটি আগের ছু*বার 
গাওয়! প্রয়োগের মত হবে না এটি হ'বে ভিন্ধাতৃক | 

এর পবে ঞ্বৰ অংশে ইঠ্টদেবতা, রাজা বা নায়কের নামাঙ্কিত তিনটি পদ গাঁওয়। 
হয়। এই পদত্রয় গাওয়। ছয় মধ্যবিলদ্থিত লয়ে । এই তিনটি ধাতুর প্রথম ছুটা 
একধাতৃক অর্থাৎ সমান ভাবে গাওয়া হয় এবং তৃতীয়টি ভিন্সধাতুক অর্থাৎ 
বিসদুশভাবে গাওয়া হয়। এরূপ ঞ্ৰ গাওয়ার পর আভোগের মহান হয়। 
এই আভোগ অংশে বাগগেয়কার তাঁর নিঙ্গের নামটি জুড়ে দেন। আভোগ 
গাওয়ার পর ঞ্রবাংশটি আর একবার গেধে গান শেষ করতে হয়। 

বিষমে অর্থাৎ অতীত বা অনাগত-এ এলাজাতীয় গামের আরম্ভ (গ্রছ) 
হয়। মঠ) প্রতিতাল, দ্বিতীয়, কঙ্কাল তালে এই গানে গাওয়ার রীতি। এই 
গানে ত্যাগ. সৌভাগ্য, শৌর্য, ধৈর্য গ্রভৃতির বর্ণন! পাওয়া! ঘায়। 

শাজরদেব এলার উদ্গ্রাহ, মেলাপক, প্ৰ এবং আভোগের পদের নাম উল্লেখ 
করেছেন। ষোলটি পদ নিয়ে এলাটি সম্পূর্ণ হয়। শাঙ্রদেব এই যোলটি পদের 
যোলটি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উল্লেখ করেছেন--পল্মালয়।, পত্রিণী, রগ্রনী, স্মমুখী, 
শচী, বরেণ্যা, বাযুবেগা, বেদিনী, মোহিনী, জাগা, গৌরী, ব্রাঙ্মী, মাতঙ্গী, চগ্ডিকা। 
বিজয়া, চামুণ্ডা । এই পদগুলির দশটি প্রাণের উল্লেখ করা হয়েছে--সমান, মধুর, 
সান্্র, কান্ত, দীপ্ত, সমাহিত, অগ্রাম্য, স্থকুমার, গ্রসম্প এবং ওজদ্বী | 


৩৬ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দ্বিতীয় প্রকার শুন্ধস্ড় প্রবন্ধের নাম “করণ' | স্বকরণ, পাটক্রণ, বন্ধকরণ, 
পদকরণ, তেনকরণ, বিরুদকরণ, চিন্্রকরণ ও মিশ্রকরণ--এই আটগ্রকার করণ 
প্রবন্ধ বর্তমান । 

স্বকরণে উদ্গ্রাহ এবং ঞুব এই ধাতু দুটি স্ব দ্বারা ব্ধ। আভোগ বাক্যাংশ 
দিয়ে তৈরী । এই অংশে বাগগেয়কারের ব! নায়কের নাম থাকে। গান আরম্ত 
কর! হয় ইষ্ট ব! অভিলধিত স্বরে এবং শেষ করা হয় অংশ স্বরে। তাল-_-রাস; 
লয়- দ্রুত। 

স্বরস্থানের প্রভেদ ছাড়া আকৃতির দিক থেকে অন্য করণগুলি স্বকরণের অনুরূপ । 

প্রকারভের্দে করণগুলি তিন রকমের হয়--মঙ্গলারস্ত, আনন্দবর্ধন এবং 
কীন্ডিলহুরী। 

মঙ্গলারস্ত করণে আগে উদ্গ্রাহ অংশটি গাওয়! হয় ছু'বার। এর পর এব 
একবার গাওয়া হয় এবং শেষে আবার একবার আভোগ, প্রব এবং উদগ্রাহ 
গাওয়৷ হয়। 

কীিলহরী করণে ঞ্কব অর্ধেক গাওয়ার পর উদ্গ্রাহের দ্বিতীয়ার্ধ গাওয়া হয় 
এবং অন্যান্য বিষয় আনন্দবর্ধনের অন্গরূপ। 

করণে মেলাপক পাওয়| ষায় ন1। এটি ত্রিধাতৃক। মোট সাতাশ প্রকার করণ 
প্রবন্ধ আছে। 

ঢেঙ্কি প্রবন্ধে প্রথমে উদ্গ্রাহের পূর্বভাগ দুবার গাওয়া হয় এবং তারপর 
একবার গাওয়! হয় উত্তরার্ধ। এরপর মেলাপক গাওয়া যেতেও পারে আবার 
নাও ষেতে পারে । এই মেলাপকটি গমকযুক্ত আলাপের মত। উদ্গ্রাহ এবং 
মেলাপক--এই ছুটি অন্গই তাল ছাড়া গাওয়া ষেতে পারে। যদি তালে গাওয়া 
হয় তবে বিলম্বিত ঢেস্কি ব! ঈঁঙ্কাল তাল ব্যবহার কর হয়। তারপর অন্ত তালে 
এবং অন্য লয়ে গাওয়। হয় ঞ্ব এবং আভোগ। ঞুব অংশ তিনটা খণ্ডে বিভক্ত । 
ঞ্ব গাওয়। হয় দছু'বার। এর পর আভোগ গাওয়। হয় এবং আর একবার প্বের 
অনুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়। 

চেস্কি প্রবন্ধ চার প্রকার--( ১) যুক্তীবলী, (২) বৃত্তবন্দিণী, (৩) যুগ্িণী, 
(৪) ঝৃত্তমাল!। ছন্দহীন গানের নাম মুক্তাবলী। যে গানে একটি ছন্দ 
অবলম্বন কর! হয় তার নাম বৃত্ববন্দিনী। যুগ্িনী প্রবন্ধে ছু'টি বৃত্ত বা ছন্দ থাকে । 
বহু বৃত্ত বা ছন্দসম্পন্ন প্রবন্ধের নাম বৃত্তমাল!। 

বর্তনী নামক শ্ুদধস্থড় প্রবন্ধের লক্ষণ পূর্ববণিত স্বকরণের অচ্রূপ। তবে এই 


প্রবন্ধ সংগীত ৩৭ 


গানে রাস তাল এবং দ্রুত লয়ের পরিবর্তে অন্ত কোন বিলগ্বিত তাল ব্যবহার কর! 
হুয়। ছু"বার উদ্গ্রাহ অংশটি গেয়ে গ্রব এবং আভোগ একবার গাওয়া হয়। 
পরে আর একবার প্রুব অংশটি গেয়ে গান শেষ করাহয়। কঙ্কাল, প্রতিতাল, 
কুড়,ক, দ্রুতমঠক-_এই চারটি তালের কোনও একটিতে যদি বর্তনী প্রবন্ধ গাওয়া 
হয় তবে সেটির নাম হয় বিবর্তনী প্রবন্ধ । 

ঝোন্ছড়া প্রবন্ধে উদ্গ্রাহের প্রথমাধধটি ছু,বার এবং উত্তরাধটি একবার গেয়ে 
গমকযুক্ত মেলাপক গাওয়া হয়। তবে এট যে গাইতেই হবে এমন কোন নিয়ম 
নেই। এরপর ধরব অংশটি ছু'বার গেয়ে একবার আভোগ অনুষ্ঠানের পর গান 
শেষ হয়। 

ঝোন্বড়া প্রবন্ধে দশটি তালের ব্যবহার দেখ! যায়। কলিনাথের মতে এই 
দশ্টির যেকোন একটি তালে গাওয়া নিয়ম। দশটি তাল হু'ল--নিঃসারুক, 
কুড়,কক, ত্রিপুট, প্রতিমঞ্ দ্বিতীয়, গারূগী, রাস, যতি, লগ্ন, অড্ড এবং একপালী । 

ঝোৌশ্বড়। প্রবন্ধ দু'প্রকার”--তারজ এবং অতারজ। গছ্যজ, পছ্ধজ এবং 
গছাপছজ--এই তিন শ্রেণীর ঝোহড়! প্রবন্ধ হওয়াতে এটি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও 


বাবহত হত। ঝোদ্বড় প্রবন্ধের মোট সংখা! ৩৫১০ । 

লম্তক প্রবন্ধে সমস্ত উদ্গ্রাহটি একখণ্ডে অথবা! ছুটি খণ্ডে ভাগ ক'রে গাওয়! 
ঘেতে পারে । ঞ্ব এবং আভোগও একটি অথব! দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে গাওয়া 
যেতে পারে। ছুটি ধণ্ডে বিভক্ত ঞ্ব ঝোগ্বড়ার মত প্রথমার্ধ এবং উত্তবার্ধ ভাগে 
নিতক্ত হয়। এর পর আভোগ গেয়ে মাবাব ফেব অনুষ্ঠান ক'বে লম্তক প্রবন্ধ 
সমাপ্ত করা! হয়। ছয় প্রকার লম্তক প্রবন্ধ বর্তমান--প্রলভ্ু, ভাগলভ্, লম্তপদ, 
অনুলন্ত, উপল, বিলম্ত। 

রাসক প্রবন্ধের লক্ষণ ঝোন্বড়া প্রবন্ধের মত, কিন্তু এটি গমকস্থানবর্জিত | 
বৌন্ছড়া প্রবন্ধের মেলাপক অংশটি গমকযুক্ত। স্বতরাং গমকস্থানবন্জিত অর্থে 
এ কথাই অন্ুমান করা যেতে পারে যে রাসক প্রণন্ধ ঘেলাপক বন্জিত। কল্পিনাথও 
একথ! সমর্থন করেছেন । রাসক প্রবন্ধ রাসতালে গাওসা হতো । কোনো কোনো 
পণ্ডিতের মতে রাসক প্রবন্ধ গণ, বর্ণ, এবং মাত্র! ভেদে তিন প্রকারে নিবদ্ধ 
হতে পারে। 

শুদ্ধস্ড় প্রবন্ধের শেষ প্রবন্ধ একতাঁলিক1। ' এই প্রবন্ধে উদ্গ্রাহ এবং ঞ্রৰ 
গাওয়া হয় ছু'বার। আভোগ অংশটিও ছু'বার গাওয়ার পর আবার ঞ্ুব অংশটি 
গেয়ে গান শেষ করার নিয়ম। কেউ কেউ মনে করেন ষে, এই প্রবন্ধের উদ্গ্রাহ 


৩৮ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অংশটি শুধুমাত্র মালাপ এবং তা যদি না হ'ত তবে উদ্‌গ্রাহে পদের অস্তিত্ব থাকত । 
এটি তারাবলীজাতীয় এবং পদতালবদ্ধ মেলাপকবঞ্জিত গ্রবন্ধ। 


আঙলিজাতীয় প্রবন্ধের প্রকারভ্ডেদ 


প্রথমে আলোচ্য «বর্ণ, প্রবন্ধ। বেশীরভাগ বর্ণ প্রবন্ধই কর্ণীটভাষায় লেখা । 
এই প্রবন্ধে বর্ণতালের প্রয়োগ হতে! । বর্ণ প্রবন্ধে কলির উল্লেখ নেই। তবে সব 
প্রবন্ধেই খন এগুলির অস্তিত্ব থাকে তখন ঠিক এঁ ভাবে বর্ণ প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও 
পদগুলিকে কলি অন্ুপারে লাজিয়ে নেওয়া হতো । কল্লিনাথ বলেছেন ষে 
এই প্রবন্ধটি ব্রিধাতৃক এবং বিরুদ-পদ-তালবদ্ধ হওয়াতে বর্ণপ্রবন্ধ ভাবনীজাতীয়। 


বর্ণপ্রবন্ধের পর গছ্ঠ প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। ছন্দ নেই এরূপ পদ- 
সমষ্টিকে গছ্য বলা হয়। গগ্য প্রবন্ধে এলোমেলো গন্য ব্যবহৃত হয় নাঁ। এই 
গছ্যের একটী স্ুসন্বন্ধ রূপ থাক! প্রয়োজন । ছন্দশাস্ত্রেও গছোের উল্লেখ পাওয়! 
ষায়। গছ্প্রবন্ধ ছ' প্রকার-_-উৎকলিকা, চূর্ণ, ললিত, বৃত্তগন্ধি, খণ্ড এবং চিত্র 
শাজ দেবের মতে গছ্গুলি স্ষ্টি হয়েছে সামবেদ থেকে। 


গঞ্য প্রবন্ধের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে তাল ব্যবহৃত হফ না। আদিতে গমক, বর্ণ 
এবং ম্বর সহকারে প্রণব বা ওস্কার বন্দন। কর! হয়। বর্ণ অর্থেস্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের 
গ্রয়োগ বুঝিয়েছেন কল্পিনাথ। কিন্তু নিংহভূপালের মতে বর্ণ হ'ল পদ এবং অর্থের 
সংযোগ । এই বাক্যাংশের মাঝে মাঝে বা শেষে স্বর অর্থাৎ সরগথের ব্যবহার 
দেখ! যায়। তালবজিত অনুষ্ঠানের পর সতাল অনুষ্ঠানের নির্দেশ পাওয়া বায়। 
পরের ছুঃটি পদ তাল সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে । কল্লিনাথের মতে প্রথম এবং 
দ্বিতীয় এই ছুটি পদই তালের পার্থক্য না ঘটিয়ে ছু'বার করে গাওয়া উচিত। 
এই ছুটি পদ্রে নাম প্রবন্ধছ্ি। এর পর একবার বিলম্বিত লয়ে প্রয়োগের (অর্থাৎ 
অক্ষরবর্জিত গমকালপ্টি ) আচরণ হুবে। প্রঞ্জোগের অনুষ্ঠানের পর আবার সতাল 
অনুষ্ঠান হবে । এই অংশে বাগগেয়কার এবং নায়কের নাম থাকবে । সতাল 
অনুষ্ঠানের সময়ে লয়ের পরিবর্তন দেখ। যায়। 


কল্লিনাথের মতে এই গগ্ প্রবন্ধের তালবঞ্জিত ভাগটি উদ্গ্রাহ। পরবর্তী 
তালবদ্ধ পদদ্বয় পরব! হিসাবে গণ্য কর! হয়। এর পরের প্রয়োগ এবং সতাল 
অনুষ্ঠানকে আভোগরূপে কল্পন। করে নেওয়। হয়। গগ্ধপ্রবন্ধ ত্রিধাতৃক এবং 
যেহেতু এই প্রবন্ধের পদ-্বর তালবদ্ধ সেই হেতু এটি ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ । 

গগ্ঠগ্রবন্ধের পর কৈবাড় নামক প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া! যায়। এই প্রবন্ধে 
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পাটাক্ষর দ্বারা উদগ্রাহ এবং ঞ্বের আচরণ কর! হয় এবং শেষ করার সময়ে 
উদ্গ্রাহ অংশটি আবার গাওয়া হয়। কৈবাড় প্রবন্ধ ছুপ্রকার --সার্থক এবং 
অনর্থক। 

এরপর পাওয়া ধাচ্ছে অংকচারিণী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বীর এবং রৌদ্র রস 
পাওয়া ষায়। এই প্রবন্ধ শুধুমাত্র বিরুদ ছারা! বদ্ধ। অংকচারিণী প্রবন্ধের আভোগে 
নায়কের নাম থাকে । কল্িনাথ এখানে বীর বলতে দ্রানবীর, দয়াবীর যুদ্ধবীরকে 
বুঝিয়েছেন। সিংহভূপাল বিরুদ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন_-“গুণো নাম 
ভূজ্বলভীমাদি বিরুদশব্দে নোচ্যতে |” বীররমেব লঙ্গেই বিরুদ ন্মঙ্গটির প্রাধান্য 
দেখা যায়। এই প্রবন্ধ ছ"প্রকার "বাসী, কলিকা, বৃত্ত, বীরবতী, বেদোত্র! 
এবং জাতিমতী। 

এরপর কর্ণাটদেশীয় ভাষায় প্রচলিত কন্দ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ পাট এবং বিরুদ 
দ্বারা আবদ্ধ। শা দেবের মতে কন্দ প্রবন্ধে তাল ব্যবহৃত হয় নাঁ। সিংভূপাল 
এ বিষয়ে শাঙ্গদেবের সঙ্গে এক মত । কল্লিনাথের মতে -“তালরূপেণ শুন্যো গেয় 
ইত্যর্থঃ ন তাল নিয়মশূন্ত ইতি বিবক্ষিত:।” এই মতটি স্বাভাবিক; কারণ 
আর্ধাগীতি নামে যে ছন্দ আছে তা কন্দ প্রবন্ধের জন্য নির্দিষ্ট 

কন্দ প্রবন্ধের পরে হম়লীশ' প্রবন্ধের বর্ণনা পাওষা যায়। এই প্রবন্ধ হয়লীল 
হালে গাওয়া হয়। হয়লীল! প্রবন্ধ ছু'প্রক'র --গগ্যজ 'এবং পছ্যজ। 

গজশীল! নামক প্রবন্ধ গঙ্গলীল নামক তালে গাওয়! হয়। এই প্রবন্ধও 
গছ্যজ, পদ্যজ ভেদে ছু'প্রকার। গঙ্গলীল নামে কোন ছন্দ পাওম| যায় না তবে 
খাষ ভগজবিলসিত" নামে একটি ষোড়শাক্ষবা বুত্তিব ছন্দ আছে। ভরত তার 
নাট্যশান্বে এটির পরিচয় দিয়েছেন গজবিলসিত নাম দিয়ে। কিন্তু এই ছন্দের 
সঙ্গে গজলণীল। প্রবন্ধের কোন যোগ ছিল কিনা সে সম্বন্ধ কল্লিনাথ কিছু বলেননি। 

দ্বিপূদশ প্রবন্ধ চার প্রকার -শুন্ধ' খণ্ডা, মাত্রা এবং লম্পূর্ণা। এই প্রবন্ধ 
গ'ওয়! হয় করুণ তালে। দ্বিপদী প্রবন্ধ ত্রিধাতু! তাল এবং নিয়ম নিদিষ্ট 
থাকাতে এটি দুই অঙ্গঘুক্ত তারাবলীজাতীয্ প্রবন্ধ । 

এরপর পাওয়া যাচ্ছে চক্রবাল প্রবন্ধ । 'এই প্রবন্ধ ছু'প্রকার-_-গগ্জ এবং 
পদ্যজ। কল্লিনাথের মতে এই গানে উদ্গ্রাহ এবং ঞ্ব গাওয়া অবশ্ত কর্তব্য। 
আভোগ আচরণের কোন বধা নিয়ম নেই । এই প্রবন্ধ ব্রিধাতৃক। এই প্রবন্ধে 
তালাদি নিয়ম রক্ষিত হয় তাই এটি নিযুক্ত প্রবন্ধ এবং পদ্দ-তাল বদ্ধ হওয়াতে 
তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ । 


৪০ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক্রৌধপদ প্রবন্ধ প্রতিতালে গাওয়া হয়। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধের 
উদ্‌গ্রাহ হবে ত্বর এবং পদ হবে ধব। স্বর গেয়ে এই গানের শেষ হয়। অর্থাৎ 
প্রথমে স্বর, পরে ঞ্ব এবং শেষে আবার স্বর আচরণের নিয়ম । 

্বরার্থ প্রবন্ধে কেবলমাত্র সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-__এই স্বরাক্ষর-এর মধ্য দিয়ে 
বাগগেয়কারের অভিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধ দু'গ্রকার--শ্তদ্দ এবং 
মিশ্রিত। এই প্রবন্ধের সমাঞ্চি ঘটে গ্রহ হ্বরে এবং এই গ্রহই এর গ্যাস স্বর। 

ধ্বনীকুট্টনী প্রবন্ধে উদ্গ্রাহ এবং কব অংশ ভিন্ন তালে গাওয়া হয়। এই 
প্রবন্ধে ম্ এবং কঙ্কাল তালের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই গানে প্রত্যেক পদবিরতির 
মধ্যে মাত্রাসংখ্য।! সমান থাকে । শাঙ্দেব বলেছেন যে ধ্বনীকুট্টনী প্রবন্ধ 
মেলাপক বঞ্জিত। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধে মেলাপকের ব্যবহার বৈকল্পিক । 
সিংছভূপালের মতে ধ্বনিকুট্রনী প্রবন্ধে মেলাপক অংশটি অক্ষরবঙ্জিত গমকালপ্তি 
স্বারা সম্পাদিত হয়। কল্িনাথের মতে এটি ব্রিধাতুক, পদ-তাল বদ্ধ তারাবলী- 
জাতীয় নিযুক্ত প্রবন্ধ । 

আর্ধা প্রবন্ধ আর্ধাছন্দে গাওয়া হুয়। চরণাস্তে অথবা প্রথমার্ধের শেষে 
সা-রে-গা-ম। ইত্যাদি স্বর উচ্চারণ কর! হয় এবং এই অংশটি দু'বার গাওয়া হয়। 
ছিতীয় অর্ধ গাওয়। হয় একবার। 'প্রথমার্ধটি হঃল উদ্গ্রাহ এবং দ্বিতীয়াধটি 
হল ঞ্রব। আভোগ, অংশে থাকে গাত। বা নেতার নাম। উদ্গ্রাহ অংশের 
পুনরাধৃত্তির পর গান শেষ হয়। 

গাথাপ্রবন্ধ প্রাকৃতপদ অবলম্বনে গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধের অন্থান্ 
নিয়মগ্ডলি আর্ধ! প্রবন্ধের মতই । 

ছিপথ প্রবন্ধ গাওয়া হয় ছ্বিপথ ছন্দ অবলম্বনে । এই প্রবন্ধের শেষে শ্বরাচরণ 
বিধেয়। শ'জদেব একে এন্বরমুক্তিক:” বলেছেন। দ্থিপথ প্রবন্ধ তালহীন এবং 
সতাল ছু'রকমই হয়। এটী তিন ধতু বিশিষ্ট ; কারণ এতে মেলাপক নেই ।এই 
প্রবন্ধ চার প্রকার। 

কলহংস প্রবন্ধ কলহংদ ছন্দে রচিত হুয়। কল্লিনাথ ছাদশাক্ষর পর্যায়ের 
হুংস নামক ছন্দকে কলছংস ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধে প্রাতি- 
গার্দের শেষে স্বরাুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়। এই গানে ঝম্পাতাল প্রভৃতি 
ব্যবহৃত হয়। এরও ধাতুর সংখ্যা তিন। কলহুংস প্রবন্ধ ছু'প্রকার-- কর্ণজ এবং 
মাত্রেক। 

তোটক প্রবন্ধ তোটক ছন্দে বীধা থাকে । এই গানে প্রতিপাদ্দের শেষে 
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সবরাহ্থঠান হয়। এতে উদ্গ্রাহ, ফরব এবং আভোগ বর্তমান। তোটক প্রবন্ধ 
ত্রিধাতৃক, নির্ুক্ত এবং ভাবনীজাতীয়। 

এরপর ঘট প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া! যায়। পূর্বোল্লিখিত দ্িপদী প্রবন্ধের অর্ধেক 
অংশ নিয়ে ঘট প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। তেনক অঙ্গের অনুষ্ঠানের পর এই গান 
শেষ হয়। 

বৃ্-প্রবন্ধ যে কৌন ছন্ে, ইচ্ছামত তালে গাওয়া চলত । এই প্রবন্ধের 
শেষে স্বরাহ্ষ্ঠান হয়। মতান্তরে স্বরান্ষ্ঠান বজিত বৃত্ত প্রবন্ধের কথা 
বল! হয়। 

এর পর মাতৃকা! প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়! ষায়। মাতৃকা শক্ের অর্থ বর্ণমাল!। 
প্রথম পদ অ-কার, দ্বিতীয় পদ আ-কার এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষ-কার পর্যস্ত পদ এই 
প্রবন্ধে রচনা করা হুয়। এই প্রবন্ধে মার্গতাল এবং দেশী তাল ব্যবহৃত হতো । 
এই প্রবন্ধ ছুঃপ্রকার গছাজ এবং পদ্চজ। মাতৃকা প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নিযুক্ত এবং 
তারাবলী জাতীয় । 


রাগকদশ্বক প্রবন্ধ ছু'প্রকার*--নন্দাবর্ত এবং স্বস্তিক। কল্িনাথের মতে রাগ- 
কদস্থক কেবলমাত্র উদ গ্রাহ এবং পরব সহযোগে গাওয়া হয়। এটি দ্বিধাতুক। 

পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধে প্রথমে রাগালাপ করা হয়। এর পর পাঁচটি পদ ছু'বার 
করে গাওয়া হয়। এই প্রবন্ধে আরভ্তে যে আলাপ শেষেও সেই আলাপ 
কর! কর্তব্য। 


তালার্ণব হ'ল আলিব্রম পর্যায়ের শেষ গ্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বু তাল প্রয়োগ 
করা ছয়। তালার্ণব প্রবন্ধ ছু'গ্রকার- গদ্তজ এবং পছ্জ। কলিনাথ বলেছেন 
থে এই গ্রবন্ধ উদ্‌গ্রাহ, রব, আভোগযুক্ত ত্রিধাতুক, নিযুক্ত এবং মেদিনীজাতীয়। 


বিপ্রকীর্ণ পর্ষ।য়ের বিবিধ গ্রবন্ধ 


বিগ্রকীর্ণ পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটির নাম শীরঙ্গ | রাগকদশ্বম প্রবন্ধের 
সঙ্গে এই প্রবন্ধের মিল পাওয়! যায়। বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধে চারটি রাগ এবং চারটি 
তাল ব্যবহৃত হয়। শেষে পাদবিন্যাস বর্তমান। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক নিযুক্ত 
এবং মেদিনীজাতীয়। 

গ্রীবিলাস প্রবন্ধে পাচটি তাল এবং পাচটি রাগের ব্যবহার পাওয়া ষায়। 
শেষে শ্বরানুষ্ঠান হয়। 

পঞ্চভঙ্গি প্রবন্ধের শেষে তেনক ঘোজিত হুয়--এই একটিমাত্র লক্ষণের কথাই 


৪ প্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শাঙ্গদেব বলেছেন। সিংহভূপালের বর্ণনা থেকে জান! যায় যে এই প্রবন্ধ 
ছুটি রাগ এবং ছু'টি তালে নিবদ্ধ থাকে । 

পঞ্চানন প্রবন্ধে শেষে পাঠ-এর আচরণ হয়। অন্তান্ত লক্ষণ পঞ্চভঙ্গি 
গ্রবদ্ধের মত। 

উমাতিলক প্রবন্ধে তিন প্রকার রাগ এবং তিন প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়। 
শেষে বিরুদ সংযুক্ত হয়। 

উপরোক্ত পাচটি প্রবন্ধ সম্পর্কে শাঙগদেব বলেছেন ঘে এগুলি ছয়টি অঙ্গ যুক্ত । 

ত্রিপদী প্রবন্ধে চাঁরটি পদ বর্তমান। এই প্রবন্ধ তালহীন এবং কর্ণাট ভাষায় 
রচিত। চারটি পদ থাকা সত্বেও এই প্রবন্ধের নাম ত্রিপদী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা 
প্রপঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধে প্রথম দু'টি পদ একই রকম হওয়াতে 
এদের একটি পদ বলে মনে হয়। অ্রিপদী প্রবন্ধের প্রথম পদ ছুটি উদ্গ্রাহ এবং 
বাকী পদ ছৃ'টিঞ্ব। ইচ্ছানুসারে এতে মাভোগের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। 
কল্লিনাথের মতে এটি তারাবলী জাতীয় নিযুক্ত প্রবন্ধ । 

চতুষ্পদী গ্রবন্ধেব চাবটি পাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের 'প্রত্যেকটিতে 
যোলটি ক'রে মাত্র! থাকে এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটিতে পনেরটি 
ক'রে মাত্রা থাকে । কলিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধের পৃবাধ স্বরসংযুক্ত এবং 
উত্তরার্ধ তেনক সংযুক্ত। তেনক-এর অনুষ্ঠান দ্বারা এই গান শেষ হয়। এই 
প্রবন্ধে আভোগের পরিকল্পনাও দেখা ষায়। এটি ভাবনী জাতীয় । 

ছ'টি পাদ নিয়ে গঠিত হয় ঘট্‌প্দী প্রবদ্ধ। এই প্রবন্ধ কর্ণাট ভাষায় রচিত 
হয়। এতে তাল ব্যবহৃত হয় না। এই প্রবন্ধের প্রথম তিনটি পাদ হল 
উদ্গ্রাহ এবং শেষের তিনটি পাদ প্রুব। আভোগের অস্তিত্বও কল্পনা কর হয়ে 
থাকে। এটি তারাবলী জাতীয় নিযুক্ত প্রবন্ধ । 

বস্ত প্রবন্ধে থাকে পাচটি পাদ। এটি ব্রিধাতুক । কল্পিনাথ বলেছেন 
থে এটি পঞ্চালযুক্ত, বিরুদহীন) আনন্দিনীজা তীয় নিষুক্ত প্রবন্ধ । 

বিজয় প্রবন্ধ গ!ওয়! হুত্ রাজাদের বিজয় উৎসব উপলক্ষে । তেন, স্বর, পাট, 
পদ সহযোগে এই গান গাওয়া হত। এই গানে বিজয়তাল ব্যবহৃত হুত। স্বরবুক্ত 
অংশটি উদ্গ্রাহ এবং পাট ও পদযুক্ত অংশটি ঞব। এটি আনন্দিনীজাতীয়। 

ভ্রিপথক প্রবন্ধে থাকে তিনটি পার্দ। কল্লিনাথ বলেছেন ঘে, এই প্রবন্ধের 
প্রথম ছুটি পাদ উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ঞ্ব। এতে আতোগও পাওয়া যায়। 
ভ্রিপথক হ'ল আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ । 


প্রবন্ধ সংগীত ৪৩ 


চারটি চরণ এবং চারটি বর্ণ (স্থায়ী, আরোহী, অবরোহ্থী, সঞ্চারী ) ব্যবহৃত 
হয় চতুমৃখ প্রবন্ধে। প্রথম পাদছয় উদ্গ্রা, দ্বিতীয় পাদদ্ধয় প্রব। আভোগ 
রচিত হয় পদাস্তর ছারা । এই প্রবন্ধ ত্রিধাতৃক. নিযুক্ত, বিরুদ'বঙ্জিত হওয়ায় 
পঞ্চাঙ্গযুক্ত আনন্দিনী জাতীয় গ্রবন্ধ | 

এর পর সিংহলীল প্রবন্ধের পরিচয় পাওষা যায়। এই প্রবন্ধ গাওয়া হয় 
সিংহলীল তালে। 'থতে স্বর, পাট, বিরুদ, তেনক বর্তমান। কল্লিনাথ বলেছেন 
যে এই প্রবন্ধের স্বর, পাট দ্বারা গঠিত অংশ উদ্গ্রাহ এবং বিরুদ্, তেনক 
স্বারা গঠিত অংশ প্রুব। পদের সাহায্যে আভোগ স্থ্টি হয়। এটি ব্রিধাতুক 
মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ | 

হংসলীল তালে গাওয়া হয় হংসলীল প্রবন্ধ প্রথম পাদটি উদ্গ্রাহ এবং 
দ্বিতীয় পাদটি পরব । পদাস্তব ক'রে আভোগ রচনা করা হয়। সুতরাং এটি 
ব্রিধাতৃক। পদ, পাট, তাল এই প্রবন্ধে পাওয়া! যায়। এটি ভাবনী 
জাতীয় গ্রবন্ধ। 

দণ্ডক প্রবন্ধ গাওয়া হয় দণ্ডক ছন্দে, পদ 'এবং স্বব সহযোগে | পদ দ্বার। গঠিত 
দণ্ডকের পূর্বার্ধ উদ গ্রাচ ৷ নর দ্বারা গঠিত দগ্ডকেব উত্তরার্ধ ্ব। পদাস্তর ক'রে 
আভোগ রচনা! করতে দেখা যায়। সেই হিসাবে দণ্ডক প্রবন্ধ ভ্িধাতৃক। এ্রই 
প্রবন্ধে স্বর, পদ, তাল ব্যবহৃত হুওষায় এটি ভাবনীজাতীয়। 

বম্পট প্রবন্ধ গাওয়া হত বম্পট ছন্দে, ক্রীড়াতালে। কল্লিনাথ বলেছেন, 
এই প্রবন্ধের প্রথম ছুটি পাদ উদ্গ্রাহ এরং তৃতীয় পাদ ঞ্ব। ষদ্দি আভোগ 
কল্পনা কর! হয় তবে এই প্রবন্ধ হবে ত্রিধাতৃক । এই প্রবন্ধ নিযুক্ত এবং তারাবলী- 
জাতীয়। 

কন্দুক প্রবন্ধের প্রথম পাদদ্বয় উদ্গ্রাচ এবং তৃতীয় পাদ ঞব। এটি নিষুক্ত 
এবং দীপনীজাতীয় প্রবন্ধ । 

ত্রিতলি প্রবন্ধে ক্বব, পাট, পদ বর্তমান। এই প্রবন্ধ পাচ প্রকার। প্রথম 
প্রকার ত্রিভঙ্গী তালে গাওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারে ভ্রিভঙগী ছন্দ বাবহৃত হুয়। 
তৃতীয় প্রকার ব্রিভঙ্গ প্রবন্ধে তিন রঙ্ষম রাগ ও তিন রকম তাল ব্যবহৃত হুয়। 
চতুর্থ প্রকার গাওয়া হয় তিন রকম ছন্দে। পঞ্চম প্রকারে তিনটি দেবতার স্তুতি 
সংযোজিত হয়। 

হরিবিলাপক প্রবন্ধে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধণ্ডে যথাক্রমে বিরুদ, পাট এবং 
তেনকের অনুষ্ঠান হয়। 


৪6 ঞ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রথম খণ্ড হ'ল উদ্গ্রাহ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হ'ল ঞ্ব। পদ্দাস্তর 
দ্বারা আভোগ স্থষ্ট হয়। কল্লিনাথ বলেছেন এটি ত্রিধাতুক, নিধুক্ত এবং মানন্দিনী 
জাতীয় প্রবন্ধ । 

সুদর্শন প্রবন্ধ হরিবিলালক প্রবন্ধের মত। এতে পদ, বিরুদ এবং তেনকের 
ব্যবহার দেখ! যায় এবং এতে স্বর ও পাটের ব্যবহার না! থাকায় কল্লিনাথ এই 
প্রবদ্ধকে দীপনীজাতীয় বলেছেন । 

্বরাঙ্ক প্রবন্ধে পদ, স্বর এবং বিরুদ ও তিনটি ধাতু বর্তমান। এতে ক্রমান্বয়ে 
তিনটি তালের ব্যবহার হয়। তবে শাঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে এটিকে মেলাপক 
বজিত ব'লে মনে হতে পারে। সিংহভূপালও এই প্রবন্ধে মেলাপক আছে বলে 
মনে করেন না। তবে কলিনাথ এই প্রবন্ধের পদকে উদ্গ্রাহ, স্বরকে মেলাপক 
এবং বিরুদকে লব বলে বর্ণনা করেছেন। শাঙ্গদেবের মতে এই প্রবন্ধ গাইতে 
হ'বে মালবশ্রী রাগে। এই প্রবন্ধে মেলাপক এবং আভোগ আছে ব'লে মেনে 
নিলে এটিকে চতুর্ধাতৃক প্রবন্ধ বলতে হু'বে--এই মত প্রকাশ করেছেন কলিনাথ। 
এটি নিযুক্ত এবং দীপনীজাতীয় | 

শ্রাবধন প্রবন্ধে (বরুদ, পট, পদ ও স্বর বর্তমান এবং এর বিরুদ ও পাট নিধে 
উদ্গ্রাহ্‌ এবং পদ ও স্বর নিয়ে প্ব অংশটা সংগঠিত । 

হর্ষবর্ধন প্রবন্ধেও পদ. বিরুদ, স্বর, পাট বর্তমান। অবশ্ব সিংহভূপাল 
বলেছেন ষে এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র পদ ও বিরুদ থাকে। 

বদন প্রবন্ধে ছ-গণ (৪ ৪ ৪7), প-গণ (৪৪) এবং দ-গণ (৪ )--এর ব্যবহার 
হয়। এই মাত্রা গণ তিনটি হচ্ছে উদ্গ্রাহ। স্বর ও পাট দ্বারা রচিত পরের 
পদটি ধ্রুব । এই মতটি কল্লিনাথের | 

উপবদ্দন এবং বস্ত-বর্দন প্রবন্ধে ও স্বর এবং পাট যুক্ত পদ থ!কে। পদাস্তরের 
সাহায্যে আভোগের পরিকল্পনাও কর! হয়। এটি দীপনী জাতীয়। 

চচ্চরী তালে হিন্দোল রাগে গাওয়! হয় চচ্চরী প্রবন্ধ । এই গান বসস্তোখ্লবে 
গাওয়া! হয়। ক্রীড়াতালেও কেউ কেউ এই গান গেয়ে থাকেন। কল্লিনাথ 
বলেছেন, এতে উদ্‌গ্রাহ, ফ্ব এবং আভোগ বর্তমান। এটি ভ্রিধাতুক, নিষুক্তঃ 
তারাবলী জাতীয়। 

চর্ষ! প্রবন্ধ পদ্ধড়ী ছন্দে এবং আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বনে রচিত। কল্লিনাথের 
মতে এটি ব্রিধাতুক, নিযুক্ত এবং তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। চর্যাগীতি ছু'প্রকার-__ 
পূর্ণা ও অপূর্ণ । 


প্রবন্ধ সংগীত ৪৫ 


পদ্ধড়ী প্রবন্ধ পদ্ড়ী ছন্দে রচিত হয়, এতে বিরুদ, স্বর এবং পাট বর্তমান । 
কল্লিনাথের মতে এটি ব্রিধাতৃক, নির্ধুক্ত এবং আনন্গিনী জাতীয়। 

সংগ্রাম উপলক্ষে স্তুতিবাচক প্রবন্ধ হ'ল রাহুড়ী। এই প্রবন্ধ বীররসাত্মক 
ও বহু পাদ অম্পন্প। এটি ভ্রিধাতুক এবং তারাবলী জাতীয়। 

রীরশ্তী প্রবন্ধে পদ, বিরুদ যথাক্রমে উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপক। এই প্রবন্ধ 
ব্রিধাতৃক এবং ভাবনী জাতীয়্। 

মঙলাচার প্রবন্ধ কৈশিকী রাগে, নিঃসারু তালে, স্বরাচরণ সহযোগে গাওয়া 
হয়। তিন প্রকার মঙ্গলাচার প্রবন্ধ বর্তমান--গছ্যজ, পছ্যজ এবং গছ্যজ-পছ্চজ। 
এই প্রবন্ধ ভ্রিধাতৃক, নিুক্ত এবং ভাবনী জাতীয়। 

ধবল প্রবন্ধে থাকে আশীর্বাণী। এই প্রবন্ধের পূর্বার্থ উদ্গ্রাহ এবং উত্তরার 
ধ্রব। পৃথকভাবে আভোগ রচিত হুয়। এটি তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। এই 
প্রবন্ধ তিন প্রকার-__ কীতি, বিজয় এবং বিক্রম । 

কল্যাণবাচক মঙ্গল প্রবন্ধ গাওয়া হতে! বোট্ররাগে বা ঠকশিকী রাগে এবং 
বিলম্বিত লয়ে । 


দেশভ।যায় রচিত, অনুপ্রাসযুক্ত তিনটি খণ্ড সমগ্থিত ওবীপদ্দ প্রবন্ধ খুব জন্তব 
শাকরদেবের সময় দেইলতাবাদদ অঞ্চলে বিশেষ গরচলিত ছিল। এই গানের শেষে 
“ওবী:' পদটি গাওয়। হয়। 

লোলীপদ প্রবন্ধ প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধ অনেকটা ওবীপদ 
প্রবন্ধের মত, শুধুমাত্র “ওবী,-র স্থানে “লোলী' পদ গাওয়া হয়। 

লাটতাষায় রচিত ঢোল্লরীপদ প্রবন্ধের শেষে 'ঢোল্পরী” পদ যুক্ত হয়। এ 
সম্পর্কে এর বেশী কোন ব্যাখ্যা পাওয়। যায় না। 

অধিক অনুপ্রাসযুক্ত, তিনটি খণ্ড সমস্ষিত দণ্ডী প্রবন্ধের শেষে “দণ্তী* পদের 
যোগ হয়। এই দণ্তী শব্দের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া ষায় ন|। 

ওবীপদ, লোলীপদ, ঢোল্পরীপদ এবং দণ্ডী এই চারটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কল্লিনাথের 
অভিমত হৃ?ল এই যে, পদ? এবং তাল বন্ধ হওয়ায় এরা তারাবলী 
জাতীয় । 

প্রবন্ধ ভেদে উদগ্রাহ অংশ তিন খণ্ডে, ছুই খণ্ডে বা এক খণ্ডে গাওয়া হতে 
পারে; গ্রব এবং আভোগ অংশও সেইরূপ । আভোগের শেষে ধরব! অংশটা আর 
একবার গেয়ে গান শেষ করার রীতি । এখানে উল্লেখযোগ্য এই থে “বৰ” প্রবন্ধ 
সংগীতের নিত্য অংশ হওয়া সত্বেও কোনও কোনও প্রবন্ধে কব বা আভোগ বর্জন 


৪৬ ধপদ 'ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কর! হয়েছে।*১ কিন্তু কল্িনাথ বলেছেন ষে, পরব এবং আভোগ যখন থাকে না 
তখন অনেকগুলি উদ্গ্রাহের আচরণ হয়। সেক্ষেত্রে উদ্গ্রাহই ঞ্ুবের প্রতি নিধিত্ত 
করে। স্থৃতরাং ষে কোনও অবস্থাতেই হোক ঞ্রুব অংশ প্ররুত পক্ষে বঞ্জিত হয় 
না। আবার কোনও কোনও প্রবন্ধ কেবলমাত্র উদগ্রাহ এবং ঞ্ব সহযোগে 
গঠিত ২ বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে আবার এমন প্রবন্ধ রয়েছে ঘার পূর্বভাগের 
তিনটী পাদ উদ্গ্রাহ এবং শেষের তিনটা চরণ ঞ্রুব। 


সালগ লুড় প্রবন্ধ 

সুড় ( যাকে বল! হয়েছে শুদ্ধ সুড়, আলি, বিপ্রকীর্ণ_প্রবন্ধ সংগীত এই 
তিন ভাগে মোটামুটি তাবে বিভক্ত থাকলেও বহুক্ষে্ে এদেব মিশ্রণ খটেছে এবং 
পরিবর্তন ঘটেছে । এই পরিবর্তন এবং মিশ্রণের মধ্য দিয়ে নৃতন শ্রেণীবিভাগ 
পরবর্তণকালে সচিত হয়েছে । শাজদেব “সালগ-স্ড়' শ্রেণীর ঘে প্রবন্ধ-এর কথা 
বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে সাত প্রকার প্রবন্ধ_-ফব, মণ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, 
অড্ডতাল, বাঁসক ও একতালী। এই একতালী-র সঙ্গে শু্ধস্ড়স্থ একতালীর 
সম্পর্ক নেই। 

“সালগ' শব্দটি 'ছায়ালগ' শব থেকে এসেছে । 'ছায়ালগ' সম্পর্কে কল্লিনাথের 
ব্যাখ্যা এইরূপ-_ র 

“ছায়ালগঃ ছার" শুদ্ধসাদুণ্ঠং লগতি গচ্ছতি ইতি তথোক্ত ।*-_-অর্থাৎ যে সব 
গানে শুদ্ধ সংগীতের ছায়াপাত ঘটেছে সেইগুলিকে “ছায়ালগ, বল। যায়। শুদ্ধ 
গীতের মধ্যে পড়ে জাতি, কপাল, কম্বল, গ্রামরাগ উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, 
অন্তর ভাষা । শাহর্দেবের মতে যেহেতৃ এল! প্রভৃতি প্রবন্ধে শুদ্ধগীতের অনুসরণ 
পরিলক্ষিত হয় সেইহেতৃ এল! থেকে একতালী পর্বস্ত গীতগুলি শুদ্ধস্থড়। এইসব 
গানের ক্ষেত্রে অতিলজ্ঞঙ্গ হয়নি বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু পবা! প্রভৃতি 
গানের ক্ষেত্রে অতিলভঘন ঘটেছে বলে” সেগুলি ছাঁয়ালগ বা সালগ-এর পর্যায়ভূত্ত 
হয়েছে । শাঙর্দেবের মতে এলা প্রভৃতি গীতের ছায়ালগত্ব আচার্ধসম্মত ; কিন্ত 
তবুও শ্রে'তার কাছে এগুলি শুদ্ধগীতের মত বলে প্রচলিত থাকায় এগুলিকে শুদ্ধ 
গীতরূপেই গ্রহণ কর! হয়। তার উত্তি__ 

“ছায়ালগত্ব থেলাদের্ধছ্যাপাচার্য সম্মতং | 
লোকে তথাপি শুদ্ধোংসৌ শুদ্ধসাদৃশ্বতো! মতঃ 11” 


১। যেমন 'লম্তক" প্রবন্ধ ( শুদ্ধ হুড় )। 
২1 দেমন "রাগ কদঙগন' প্রবন্ধ ( আলি গ্রবঙ্গ )। 


গ্রবন্ধ সংগীত ৪৭ 


--এ থেকে প্রমাণিত হয় যে শাহদেব এল! গ্রভৃতি গীতগুলিকে শুদ্ধস্ড় বলে, 
মেনে নিয়েছিলেন। 
সালগ প্রবন্ধের অস্তর্গত সাতটি প্রবন্ধের তিনটি সংগীত অংশ ( ধাতু ) থাকতো, 
যেমন--উদ্গ্রাহ, অস্তর এবং আভোগ ; মেলাপক এখানে বর্জিত । তবে মণ, 
প্রতিমণ্ প্রভৃতির ছ'টি করে অঙ্গ থাকতো । 
ঞ্ব প্রবন্ধ গান সম্পর্কে শাহ্রদেব বলেছেন -- 
“এক ধাতৃবিখণ্ড স্তাদ যত্রোনগ্রাহস্ততঃপরম্‌ ।। 
কিঞ্চিছুচ্চং ভবেৎ খণ্ডম দ্বিরভ্যস্মিদম্‌ ত্রয়ম। 
ততো ছ্বিধ্ড আভোগন্তন্ত স্তাৎ খগ্ডমাদিমম্‌ 
এক-ধাতুদ্ধিখগুম্‌ চ খণ্ড মুচ্চতরম্‌ পরম্‌। 
স্বত/নামাস্কিতশ্চাসৌ কচিছুচ্চৈকখগুকঃ ॥ 
উদগ্রাহস্যাগ্যখণ্ডে চ ন্তাসঃ স-ঞ্বকোভবেৎ। 
একাদশাক্ষরাৎ খণ্ডদেকৈকাক্ষর বধিতৈঃ |! 
খণ্ডেধবাঃ ষোড়শ স্থাঃ ষড়বিংশত্যক্ষরাবধি।* 
সিংহভূপালে এই শ্লোক ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন__ 
“ধবাদিভিঃ সপ্ততিগাঁতৈঃ সালগ স্ুড় প্রবন্ধা: 
তেষু ঞ্রবম্‌ লক্ষয়তি একধাত্বিতি 
পূর্বম সাদৃশগের় খণ্ডাদ্ধযযুক্ত উদ্গ্রান্ঃ কর্তব্য: 
. ততোনস্তরম্‌ কিঞ্চিতুচ্চম্‌ খণ্ডমস্তরাখাম্‌ কর্তব্যম্‌) 
এতৎ জ্য়োমপি দ্বিরাভস্তম্‌ ছিরেঁয়ম্‌। 
ততোনস্তরম্‌ খণ্ডদয়মযুক্ত আভোগ, তন্ত প্রথমং 
খণ্ডদ়-মেকধাতৃ সাদৃশগেয় খগ্ডদয়যুক্মূ, 
ছিতীয়-খণ্রম ততোপুযুচ্চম গাতোব্যম্‌ 
অসাবাভোগন্তত্যন্ত নায়কন্য নায়! যুক্তঃ কাধ্যঃ 
কচিৎকেষাচিন্মতে' ষমুচ্চৈকখণ্ডে। গাতব্যঃ 
উদ্গ্রাহস্ত আছ্খণ্ডে চ সমাপ্চি, 
সা] ঞ্রব ইতি জ্ঞেয়ঃ।” 
সালগ স্ড়ের অন্তর্গত প্রবাগীতির ষে বিবরণ সংগীত-রত্বাকরে পাওয়া যায়, 
তাতে দেখ! যায় যে, এই প্রবন্ব-এর উদ্দগ্রাহ অংশটার দুই ভাগ। উদগ্রাঙ্থের 
পরেই যে অংশ তার নাম “অন্তর” | শাঙদেবের ভাষায়-_ 


৪৮ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ফ্বা ভোগাস্তরে জাতে ধাতৃরপ্যোহস্তরাভিধঃ। 
স তু সালগ লুড়সথত্বরূপকেযু এব দৃশ্যতে &” 


অর্থাৎ শুধুমাত্র সালগন্ছড়স্থ গীতিগুলিতেই ঞ্রুব এবং আভোগ এই ছুই ধাতুর 
মধ্যবর্তীস্থলে আর একটা ধাতু দেখা যায়, তার নাম প্অস্তর”। এই 'অস্তর অংশ 
কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে গাইবার নিয়ম _-“কিঞ্চিছুচ্চং খণ্ড অস্তরাখ্যাং কর্ত্যবম্৮__ 
সিংহভূপাল। 

উদ্গ্রাহের দুই খণ্ড এবং অস্তর_-এই তিনভাগই ছু'বার করে গাইবার রীতি 
ছিল। ্রব প্রবন্ধের আভোগ অংশও ছুই খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রথম খণ্ডের চেয়ে 
দ্বিতীয় খও কিছুট! উচ্চৈ-স্বরে গাইবার রীতি ছিল। সিংহভূপালের মত অনুসারে 
আভোগের শেষ খগ্টী অন্তরার চেয়েও উচ্চম্বরে গাইতে হবে এবং এই অংশে 
নায়কের নাম যুক্ত থাকবে | সমগ্র গানটার পর উদ্গ্রাহের প্রথম খণ্ডটা গেয়ে গান 
শেষ করবার রীতি । 

স্থতরাং দেখা ষাচ্ছে যে, শুদ্ধ সুড় প্রবন্ধে যেখানে রয়েছে উদ্গ্রাহ, ঞ্ুব, 
মেলাপক এবং আভোগ - এই চারটা ধাতু সেখানে আমরা প্রব প্রবন্ধে পাচ্ছি 
উদ্গ্রাহ (ছুইথগু ), অন্তর এবং আভোগ (ছুই ধণ্ড)। কল্লিনাথ অবশ্ঠ 
বলেছেন যে, সালগ স্ুড় প্রবন্ধ-এর “অন্তর” নামক অংশ প্রকৃতপক্ষে কোন বিশিষ্ট 
ধাতু নয়_-লৌকিক রূপাত্তর মাঅ-__ 

“অয়মন্তরৌ লৌকিকরূপাস্তর ইত্যুচ্যতে।” 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কি ভাবে প্রবন্ধ সংগীত কালক্রমে রূপাস্তরিত 
হয়ে বর্তমানের ধ্রপদ-এ রূপান্তরিত হয়েছে? এ সম্পর্কে একটী অভিমত 
এইরূপ-_ 

“যে কোন কারণেই হোক, উদ্গ্রাহ ও মেলাপক এই ছুই অংশ বাছল্য মনে 
হওয়ায় এই ছুই অংশ একেবারে বাদ দিয়ে ঞ্ব বা! কলি থেকে গান আরম্ভ ক'রে 
আভোগে শেষ করবার রীতি পরিকল্পিত হয়। ঞ্ুবকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত 
সংগীত পদ্ধতিকে স্বতাবতই ঞুবপ? বা ঞ্র্পদ নামকরণ করা হয়। পরবতাঁকালে 
"অন্তর!" পদে স্থান পায়। তা ছাড়া অন্তরা ঞ্ব ও আভোগের মধবর্তাঁ স্থানে 
ব্যবহার করার রীতি ছিলই। আভোগও ছুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে এবং এই 
আভোগের প্রথম অংশের শাম হয় 'সঞ্চারী'। এধনও সঞ্চারীর পর ফ্রকলিতে 
ফিরে যেতে হয় না। এতেই মনে হুয় যে সঞ্চারী ও আভোগ আভোগেরই ছু'টা 
অংশ |” (“বাংলার সংগীতের ইতিহাস" -মণিলাল সেন )। 
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আর একটি অভিমত হচ্ছে-“প্রান্তন ক্রবস্থ উদগ্রাহটী আমাদের বর্তমান 
স্থায়ী, “অন্তর অংশটী বর্তমানে 'অস্তরা” নাম ধারণ করেছে । আভোগের 'প্রথম 
খণ্ডটী বর্তমান সঞ্চারী এবং ছিতীয় আভোগ নামেই পরিচিত আছে ।” («সংগীত 
সমীক্ষা», পৃঃ ২১৩-_রাজ্যেশ্বর মিত্র) 


প্রবন্ধ সংগীত ভালভাবে পর্যালোচন1! করলেই দেখ! যায় যে, গ্ুব হচ্ছে নিত্য 
অংশ এবং আভোগ অংশও সেইরূপ। কল্পিনাথের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করা 
হয়েছে তাতে দেখা ঘায় ষে, যে প্রবন্ধে প্র ও আভোগ থাকে না সেখানে 
একাধিক উদগ্রাহের আচরণ হয় এবং উদ্দগগ্রাহই সেক্ষেত্রে ঞরুবের প্রতি নিধিত্ব 
করে। কারণ গানে প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাবনাও ষ্বেমন থাকতে হবে তেমনি 
থাকতে হবে তার পরিসমাপ্তি । “প্রস্তাবনার পরে স্বভাবতই আকাঙ্খার একটা 
রেশ থাকে এবং এই রেশটুকু আভোগে ক্ষয় করা হয়” (প্রাচীন ভারতের সংগীত 
চিন্তা”_অমিয়নাথ সান্যাল )। 


আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ঘে, সালগ-সুড় প্রবন্ধের অন্তর্গত গ্ুব শ্রেণীর প্রবন্ধে 
ধুব অংশের উল্লেখ না! থাকতে পারে; সে ক্ষেত্রে উদংগ্রাহের ছুই অংশের এক 
অংশই 'ফব'-এর প্রতিনিধিত্ব করতো! এবং পরব্তাঁকালে উদগগ্রাহের এই দ্বিতীয় 
অংশই “স্থায়ী”১ নামে অভিহিত হয়েছে এবং প্রথম অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। 
এর পরের অংশ--“অন্তর পরবর্তীকালে “অন্তরা” নামে অভিহিত এবং আতভোগের 
(পরব প্রবন্ধে আভোগের দুই খণ্ড ) প্রথম খণ্ড সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় খণ্ড আভোগ 
নামে পরিচিত হয়েছে । সাহিত্য রসের ক্ষেত্রে যেমন সঞ্চারী (বা! ব্যভিচারী ) 
ভাব স্থায়ী ভাবের পরিণতি রসকে পরিপুষ্টি দান করে তেমনি প্রবন্ধ সংগীতের 
সঞ্চারী অংশ “স্থায়ী”-তে প্রস্তাবিত আকাঙ্ঘার পরিপুষ্টি সাধনে সাহায্য করে। 


ক্থতরাং বর্তমানের ঞ্ুপদ সালগন্থড়ের অন্তর্গত ঞবাগীতির২ পরিবর্তিত রূপ । 
পদ বলতে সমগ্র গানটাকেই বুঝাতো, তাই ঞ্রবপদ কথাটা প্রথমে আসে এবং 
পরবর্তাঁ কালে সংক্ষেপিত হয়ে “ঞ্পদ” নামকরণ হয়। 


১। ফ্রবন্ঞ্ (স্থির হওয়া )১7অ। হৃতরাং এই স্থির থাকা অংশই স্থামী। 

১। এসঙ্গীতরত্বাকর'-এ ষোল প্রকার খধ্বাগীতির উল্লেখ আছে £ জয়ন্ত, শেখর, উৎখাহ, 
মধুর, নির্মল, কুন্তল, কামল, চার, নন্দন, চন্দ্রশেখর, কামোদ, বিজয়, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক, 
জলিত। শার্জদেব ছাড়া তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (১৭শ শতাব্দী) খবা শ্রেণীর যোল 
প্রকার সালগহুড় শ্রবন্ধের সঙ্গে ধরব প্রবন্ধ বাধ্য করেছেন ( “সঙ্গীতশুদ্ধ* গ্রন্থ ভ্রষ্টবা ) 

৪ 


৫৪ ধ্ুপদদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
গ্রুবগান এবং গ্রুবাগান 


এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা! প্রয়োজন ষে, ঞ্চব এবং পবা! এক জিনিস নয়। 
এদের রকম, গঠন এবং প্রয়োগ সবই বিভিন্ন। প্রব নিবদ্ধ প্রবন্ধ শ্রেণীর গান 
এবং এটি সালগস্থড় প্রবন্ধ শ্রেণীর অস্তর্গত। অন্যদিকে রব! নিবদ্ধ গান এবং 
এটি নাটকে প্রয়োগের উদ্দেস্তে রচিত। মত, পার্খদেব এবং শাঙ্গদেব--এরা 
ধ্রুব গানের বর্ণন! দিয়েছেন। আর ভরত তার নাট্যশান্ত্রে বিস্তারিত ভাবে ধবা 
গানের আলোচনা করেছেন। 
ঞবাগান প্রাচীন নিবদ্ধ শ্রেণীর গান। নাট্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশে ক্ষুজ 
ক্ষুদ্র গীতের অনুষ্ঠান হত। এই গীতগ্ুলিকে বলা হ'ত ধরব । এই গানের 
প্রয়োগ ছিল আবশ্তিক। ফ্রুবাগীতির অনুষ্ঠান হ'ত পূর্বরঙ্গে বা ষবনিকার 
বহির্ভাগে। এই “গ্রবাগীতি বৈদিক সামগানেরই পরবত্তাঁ রূপ ।”৯ নাট্যান্ুষ্ঠানে 
এগুলি ব্যবহৃত হলেও নাট্যকার এগুলি রচনা করতেন না। প্রচলিত কয়েক 
প্রকারের বীধ৷ গানই ঞ্রবাগীতি রূপে প্রয়োগ কর! হ'ত। 
একক বা সম্মিপিত উভয় ভাবেই ক্ুবা গাওয়া হত। প্রধানত চচ্চৎপুট ব! 
চাচপুট তালে এই গান গাওয়। হ'ত। গীতে? সব লক্ষণ এতে থাকতে! । 
যদিও ঞুবাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর গীত হিসাবে গণ্য করা হয়, তথাপি মূলতঃ 
এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীত নয়-_প্রচলিত পূর্বাংগগীতের অংশমাত্র। নাট্যানুষ্ঠান ছাড়া 
ঞুবাগীতি অনুষ্ঠানের রীতি ছিল না। সংগীতের আসরে ঞ্রুবা ষে মূল গানের 
অংশবিশেষ সেটী সম্পূর্ণ গাইবার রীতি ছিল। 
ভরত তার নাট্যশাস্ত্রেরে ৩২শ অধ্যায়ে বার সংজ্ঞ। নির্ণয় করেছেন 
এই তাবে-_ 
ফর্যাসংজ্ঞানি তানি স্ুযু্নারদ প্রমুখৈদিজৈ: | 
গীতাঙ্গহীন সর্বানি বিনিষুক্তান্তনেকশঃ ॥ 
যা খচঃ পাণিক! গাথ। সপ্তরূপাঙ্গমেব চ। 
সপ্ঘরূপপ্রমাণং চ স। তদ্ধবেত্যভিসংজিত্বম্‌॥ 
-_নাট্যশান্ত্র ৩২।১-২ 
এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ভরত তার পূর্বব্ত নারদ প্রমুখ শাস্ত্কারদের 
প্রদত্ত সংজ্ঞ। অনুসরণ করে বলেছেন যে, খক্‌, পাণিকা, গাথা__-এই তিন প্রকার 


১1 শ্বামী প্রজ্ঞানানন্দ--সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, উত্তরভাগ কলিকাতা (১৩৫৬ ), পৃঃ ২৩২ 
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গীতি এবং মদ্রক, উল্লোপ্যক, অপরাস্তক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর--এই 
সপ্তগীতকে ধরব বলে। এই সগ্ুগীতির বহু অঙ্গ ছিল। সব ক'টা অঙ্গের প্রয়োগ 
বায় হ'ত না। শুধু ষে বিশেষ অঙ্গগুলি উদ্ধৃত ক'রে নানা ছন্দে গাওয়া হ'ত 
সেইগুলিকেই বলা হ'ত ধরব! । ' 
এভ্যন্তঙ্গেভ্য উদ ধৃত) নান! ছন্দ;কুতানি চ'। 
ঞ্বাত্বং যানি গচ্ছন্তি তানি বক্ষ্যাম্যহং ছিজাঃ ॥ 
[ নাট্যশান্ত্র ৩২ অধ্যায় ] 
এই অঙ্গগুলির উল্লেখ নাট্যশান্বে আছে। সেগুলি হ'ল মৃখ, প্রতিমুখ, 
বৈহায়স, স্থির বা স্থিত, প্রবৃত্তি ব! প্রবৃত্ত, বজ, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত, 
মাষঘাত, চতুরত্ত্, অবপাতন ব! উপপাত, প্রবেস্ঠ ব! প্রবেণী, শীর্ষক, সংপিস্টক বা 
সংবিস্টতা, অস্তাহরণ, মহাজনিক। এই অঙ্গ গুলি ঞবার কাব্যরূপকে গড়ে তোলে। 
তরতের মতে গরিগীতিকা', মন্রক, চতুষ্পদ প্রভৃতি ধ্লবার কলেবরকে পরিপুষ্ট করে। 
বিচিত্র বৃত্ত থেকে স্থষ্ট ঞ্রবা পচটা শ্রেণীতে বিকশিত--প্রাবেশিকী, নৈস্তমিকী 
আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, এবং অন্তরা *»[ ঞ্রবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নানাবৃত্তসমুদ্ধবাঃ” ] 
(১) নাটকের প্রস্তাবনায় বিচিত্র রস এবং ভাবের ব্যঞ্জনা দান ক'রে ষে ঞ্রবা 
গান করা হ'ত তার নাম প্রাবেশিকী। 
(২) নাটকের কোনও অস্কের শেষে পান্রগণের নিম্তমণ উপলক্ষে যে পরব! গান 
কর হ'ত তার নাম আক্ষেপিকী । 
(৩) নির্দিষ্ট রসের বদলে অন্ত রসের অবতারণ! ক'রে সেই বিজাতীয় রসের 


১) (ক) নানারপার্থযোগং নৃণাং যে! গীয়তে প্রবেশেষু। 

প্রাবেশিকী তু নাক়্া বিজ্ঞেয়া সা প্রুবা তজ জৈ:॥ 

(খ) অস্কান্তে নিক্্ান্তে যা তু ততেৎ প্রস্তুত স্ততিযোগে । 
নিক্ামো পগত গুণ! বিছ্যাপ্ৈক্ামিকীং তাং তু ॥ 

/গ) ক্রমমুদউ ঘা বিধিজৈইঃ ক্রিয়ন্তে য! দ্রুতলযেন নাট্যৰিধৌ | 
আক্ষেপিকী প্রবাসী ড্রতা স্থিতা বাপি বিজয়] 

(ঘ) যা! চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবশাৎ প্রসাদয়তি। 
রঙ্গরাগপ্রনাদ ভননীজ্ঞেয়া প্রনাদিকী সা তু ॥ 

(উ. বিষন্নে বিস্যৃতে তুদ্ধে সপ্তে মত্তেহথ সঙ্গতে । 
গুরুভারাবসন্ধে চ মুছিতে পতিতে তথা ॥ 

দৌষ প্রচ্ছাদনে যা চ গীল্পতে সান্তরা ফ্রুবা ॥ [ নাটাশান্ত্র ৩২ অধ্যায়] 


৫২ ধ্ুপদ্দ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


(৫) বিষল্লতা, বিশ্বৃতি, ক্রোধ, সুপ্তি, মত্ততা, সঙ্গতা, গুরুভারে অবসন্নতা, 
মুচ্ছা, পতন, দোষ ঢাক! প্রসৃতি ব্যাপারে যে গান করা হ'ত তাকে বলা হ'ত 
অন্তরা । 


এই পাঁচ প্রকার মূল ধ্রুব । এছাড়! ছন্দ, বৃত্ত ও জাতিভেদ ঞ্রুবার বিচিত্ররূপ 
দেখতে পাওয়া! ঘায়। ষেমন--তটি, ধুতি, রজনী, ভ্রমরী, জয়া, বিছ্যভ্রাস্ত!, 
ভূতলতম্বী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙংক্তি, মালিনী, বিমলা, ডালা, রম্যা, 
ভীমা, নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সমুদ্র 
প্রভাত । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঞ্বার পদ শঙ্করস্ততির সঙ্গে সম্পর্কঘুক্ত থাকতো । সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত ভাষায় প্বার পদ রচিত হ'ত। 

নাটকের বিভিন্ন পরিবেশে গাইবার জন্য আরও করেক প্রকার প্রব! নির্দিষ্ট 
ছিল। 

অপকষ্ট বদ্ধ, নিরুদ্ধ, পতিত, ব্যথিত, মুছিত, মৃত, প্রভৃতি করণ 
পরিবেশে এই শ্রেণীর ধরব! প্রয়োগ কর! হ'ত। 

স্থিতা_-উৎস্থক্য, অবহিত, চিস্তিত, পরিবেদত, শ্রম, দৈম্ত, বিষাদ প্রভৃতি 
পরিবেশে এই 'ফ্রবা গাওয়া হ'ত। 

দ্রুহা--আবেগযুক্ত এই ঞ্ুবা! অপকৃষ্ট প্রবার মত করুণ পরিবেশে গাইবাব 
রীতি ছিল। মৃত্যু ও আহত হবার প্রত্যক্ষ ঘটনা! ঘটলে স্থিতা প্রবা গাওয়া 
হ'ত। বিষাদ, প্রমাদ, ক্রোধ, রৌদ্র, তয়, বীরত্ব প্রকাশের ঘটন। ঘটলে দ্রুত 
ধবার অনুষ্ঠান হ'ত। শরসন্ধান, রো, প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে গাওয়া হত 
অন্তরা গ্রবা। 

শীর্ষক--এই ঞবশ্দেবতা ও রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

উদ্ধত1--এটাও দেবতা ও রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ওবে এটী প্রয়োগ কর 
হ'ত রৌদ্র বা বীর রপাত্মক পরিবেশে । 

অন্ুবদ্ধ_-যতি, লয়, বাছ্যের গতি, পদ, বর্ণ, স্বর, অক্ষর-- এইগুলি ঘষে প্রুবা: 
সন্বন্ধযুক্ত তার নাম অনুবদ্ধ ঞ্রবা। নাট্যাহুষ্ঠানের সময় নান! কারণে সাধারণভাবে 
এটা প্রয়োগ করা হ'ত। 

দ্রুতবিণন্িত_নাটকের গতি অব্যাহত রাখার জন্যে ষা দ্রুত অনুষ্ঠিং 
হওয়া উচিত কিন্তু নাট্যধর্মের প্রয়োজনে সেটী বিলম্বিত হত। এই জানী' 
পবাকে দ্রতবিলম্িত বল! হ'ত। 


প্রবন্ধ সংগীত ৫৩ 


অড্ডিতা-_শৃঙ্গার রসাত্মক পরিবেশে এই শ্রেণীর ঞ্রবার প্রয়োগ করা হস্ত। 
টী দিব্যা, রাজকীয় এবং গণিকা সকল প্রকার নারীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ 
কর! হ'ত। 

খঞ্জক এবং নৎকুট--এই ছু'প্রকার শৃসাররসাত্মক প্রবা গাওয়া হ'ত। 
তবে এগুলি বিশেষত হাম্তরসাত্মক পরিবেশে এবং নীচ ব্ক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা হ'ত। 

ষে সব ক্ষেত্রে ্রবা-র ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলির উল্লেখ ভরত করেছেন । 
গান গাইতে গাইতে, ক্রন্দনরত অবস্থায় সম্মাত্মক পরিস্থিতিতে, ঘোষণার 
সময়, গোলফোগেব সময় এবং বিম্ময়কর পরিস্থিতে প্রবাদ ব্যবহার নিষিদ্ধ 
ছিল। 

ফরবা গীত্তির প্রয়োগ কোথায় কিভাবে হ'বে তার বিচার করতেন সংগীতাচার্ষ। 
ধরব প্রয়োগ কর! হত অর্থবিধি, দেশ, কাল, খতু, প্রকৃতি, ভাবলিঙ্গ_এই সবের 
'বচার করে। 

এই প্রুবাগীতির ভাষা ছিল শুরসেনী € “ভাষা তু শুরসেশী শ্তাৎ গ্রুবাণাং 
সম্প্রয়োজয়েৎ।*-_নাটাশাস্ব। ৩২ অধ্যায় )। সংস্কৃত গান দিব্যব্যাপাবে নির্ধারিত 
ছিল। আর মানুষের ব্যাপারে নির্ধারিত ছিল অর্ধনংস্কত ( অর্থাৎ দেশীয় 
তাষা-_মিশ্রিত সংস্কত)। অধম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আচরিত হতো! মাগধী 
ভাষ। । 


ধবাগীতি যেমন পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থার পরিচয় দিত, 
তেমন এই গীতগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ নাট্য সময়েরও সঙ্কেত দেওয়া হত 
গতি অর্থে প্রাবেশিকী এবং ৈক্ামিকী-_-এই ছু'প্রকার ঞ্রবাই প্রযোজ্য ছিল। 
প্রাবেশিকী পূর্বাহ্ন এবং নৈক্ষামিকী দিন ও রাত্রি উভয় প্রকার কালই নির্দেশ 
করতো । অবশ্য পূর্বাহ্ন নির্দেশের ব্যাপারে শাস্ত বিষয় এবং মধ্যাহ্ন নির্দেশের 
ব্যাপারে উদ্দীপনাধুক্ত বিষয় প্রয়োগ করার নিয়ম ছিল। অপরাহ্ন নির্দেশের জন্য 
গাওয়। হ'ত করুণরসাশ্রিত প্রবা। চঙ্গনার্থে অর্থাৎ অক্ষক্রীড়া বা জলক্রীড়া 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে আক্ষেপিকী গাইবার রীতি ছিল । 


ভরত তীর নাট্যশান্ত্রে ৬৪টি রকমের ক্রবাগানের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি 
জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নামভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল৷ 

সংগীতরত্বাকরের টাীকাকার কল্লিনাথ নাটকে পঞ্চসন্ধির কথ! উল্লেখ করেছেন__ 
যেমন, মূখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহার। ভরতও অসারিত গীতি 


৫৪ 'ফ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রমঙ্গে এগুলির উল্লেখ করেছেন এবং এই পাঁচটি সদ্ধিতে প্রযুক্ত নাট্যগীতির 
পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তাকালে মতঙ্গ রচিত বুহদেশী গ্রন্থে এই পাঁচটার মধ্যে কোন 
সদ্ধিতে কি রাগে গান করা হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পূর্বরঙ্গে যে রাগে 
গান কর! হ'ত তারও নাম পাওয়া যায়। এই রীতিও আদি নাট্যগ্রস্থ “বরন্বতরতম্* 
--এর অন্ুমরণেই লিখিত। 

“মুখ” অর্থ, নাটকের প্রস্তাবন!--এতে মধ্যম-গ্রামরাগ গান করা হ'ত। গর্ভে 
সাধারিত গ্রামরাগ, বিমর্শে পঞ্চমগ্রামরাগ এবং উপসংহার (নিগ্রহণ )-এ 
কৈশিক গ্রামরাগ গান করার রীতি ছিল। 


তৃতীয় অধ্যায় 
স্গুলতানী আজমল এবং পদের ত্যাষ্ঠি 


সম্পূর্ণ একট! নৃতন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির 
পরিবর্তন স্থুরু হয়। এই সভ্যতা-_মুসলমান সভ্যতা, প্রাক ইসলাম যুগ থেকে 
আরব ও ভারতের মধ্যে নান! বিষয়ে সহযোগিত স্থাপিত হয়েছিল। দেশ বিজয়ের 
বাসন! জাগবার অনেক আগেই ইসলামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেস্টে অগ্রসর হয়েও ফিরে যান। তার কারণ 
ইপগামের উদ্তবের ফলে আরব জগতে যে নৃতন সভ্যতার সুচনা হয় তার সঙ্গে 
ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখ! দেয়। প্রায় তিনশো! বছর ধ'রে ভারতের 
সংস্কৃতি মুনলমানদের নিকট উপেক্ষিত ছিল। এর পর একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
স্থলতান মামু্দের ভারত আক্রমণের পরে ভারতের সঙ্গে মুললিম জগতের আবার 
নৃতন ক'রে যোগম্থত্র স্থাপিত হয়। ১১৯২ খুষ্টাব্ধে তরাইন-এর যুদ্ধে পৃথথীরাজকে 
পরাজিত ক'রে মহম্মদ ঘুরী দিলীর সিংহাসন অধিকার. করেন । এইভাবে ভারতবর্ষে 
মুসলমান রাজত্বের পত্তন হয়। প্রথমে ঘুর, তার পর দাস রাজবংশ, খিলজ্রী, তৃঘলক। 
লোদী প্রভৃতি রাজবংশ এবং সর্বশেষে মুঘলরাজবংশ ভারতবর্ষ শাসন করেন। 

এই মুসলমান যুগে ভারতীয় সংগীতের নানা! পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন 
সচিত হয় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল ( ১২৯৬--১৩১৬ খুষ্টাব্দ ) থেকে। হিন্দু 
যুগেই প্রাচীন ভারতীয় সংগীত অত্যাধিক বন্ধনের মধ্য থেকে তার প্রবহম।নতা 
হারাতে সুরু করেছিল । স্থলতানী আমলের প্রথম দিকে জনক রাগ গ্রাষর,গ নামে 
পরিচিত ছিল। এ থেকে স্থুষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ভাষা, বিভাষ!, রাগ । এইগুলি 
আবার রাগ, উপরাগ ভাষাঙ্গ, ক্রিমাঙ্গ এবং উপাঙ্গ প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল। 
শাঙ্দেব তার 'সংগীত রত্বাকর'-এ ২৬৪ রকম রাগের কথ! বলেছেন । এগুলি সবই 
মার্গ সংগীতাশ্রয়ী ছিল। সার! ভারতবর্ষে যে গীতি-গান € 1510 ৪০০08 ) প্রচলিত 
ছিল ত৷ হচ্ছে প্রবন্ধ গান। এর পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে । বাগ্ঘন্ত্রগুলির 
মধ্যে চিত্রবীণ। এবং বিপঞ্ী বীণ! খুব জনপ্রিয় ছিল না। তবে স্বরমণ্ডল রীতিমত 
জনপ্রিয় ছিল। কিন্নরী এবং আলাপিনী--এই ছুই শ্রেণীর বীণার মধ্যে কিন্নরী 
সুলতান আমলে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিল। বাণী এবং আনন্ধ শ্রেণীর 
বা্যন্তরগুল্গির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। 


৫৬ ধ্ুপদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল 

স্থলতানী আমল সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে খুব অনুকুল ছিল না। রাজ্য লাভ এবং 
সিংহাসন অধিকারের জন্য মারামারি কাটাকাটি লেগেই ছিল। মরকোবাসী 
পর্যটক ইবন বতৃতা যে. আলাউদ্দীন খিলজীকে শ্রেষ্ঠ সথলতানদের অন্ততম বলে 
অভিহিত করেছেন তার রাজত্বকাল বিশ্বাসঘাতকতা, নরনারী হত্যা, অত্যাচার, 
জুলুম ও জবরাদন্তির বিভীষিকার দ্বারা কলঙ্কিত। তথাপি এই আমলের একটি 
উজ্জল দ্বিক হচ্ছে এই যে মুঘল-আমলে শিল্প ও সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে তার 
ভিত্তিই রচিত হয়েছিল এই স্থলতানী আমলে । এই আমলে সংগীতের যে 
বিকাশ ঘটে তার বিবরণ আমরা পাই জীয়াউদ্দীন বণি রচিত 'তারিখ-ই-ফীরুজশাহী, 
গ্রন্থে। জীয়াউদ্দীন ১৩৫৯ সালে তার গ্রন্থ সমাপন করেন। তিনি স্থলতান 
মহম্মদ বিন তুঘলক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমীর খসরুর বন্ধু। 
তিনি কায়কোবাদ-এর রাজত্বকাল ( ১২৮৬-১২৮৮ খুষ্টাব ), জালালউদ্দীন 
খিলজীর রাজত্বকাল ( ১২৮৮-১২৯৫ খুষ্টাব্দ) এবং আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্ব 
কালের সংগীত সম্পর্কে বিবরণ তার উপরোক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার 
বই থেকে জান! যায়, কিভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাছবন্ত্রপ্তলি ভারতবর্ষে পরিচিতি 
লাভ করে এবং এই সব ষঙ্ত্রের ভারতীয়-করণ করা হয়। তার লেখা থেকে 
আমরা জানতে পারি যে কায়কোবাদের রাজত্বকালে গজ.ল্‌ গানের সঙ্গে রবাব 
যন্ত্রের সঙ্গত চলতো! । এই কায়কোবাদের রাজত্বকালেই ঘে কাওয়াল গান 
প্রচলিত ছিল তাও আমরা বধির লেখ! থেকে জানতে পারি। 


আমীন নক 


মধ্যযুগে সংগীতের দিকণথকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলাউদ্দীন খিলজীর 
রাজত্বকাল। তার দরবারের অন্থতম সংগীতজ্ঞ আমীর খস্রু। এই আমীর খসরু-র 
নাম ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। তাকে ভারতীয় 
সংগীতের অন্ততম ধার খেয়ালের শর্ট! পর্যন্ত বল! হয়েছে। খসরু ভারতে 
আগমণকারী একটি সন্থাস্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চেঙ্গিজ খা-র মধ্য এশিয়া 
আক্রমণের সময় অনেকে বাস্তহার! হয়ে ভারতবর্ষে আমেন। এদের মধ্যে 
লাচিন তুকা নামে একটি গোঠী মধ্য-এশিয়। থেকে স্থলতান সামস্থদ্দীন ইলতুৎ্মিস- 
এর সময় ( ১২১১-১২৩৬ খুষ্টাব ) ভারতবর্ষে আসে । খসরু-র পিতা সৈফুদ্দীন 
লাচিন তুকার্দের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সৈফুদ্দীন ইলতুৎ্মিস-এর 


স্থলতানী আমল ৫৭. 


দিল্লীর দরবারে আশ্রয়লাভ করেন । এই ইলতুৎ্মিস শিল্প, সংগীত, ও সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীর খসরু ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তার মা ছিলেন গিয়াস্দ্দীন বল্বনের যুদ্ধ-মন্ত্রী ইম.ছুল মুল্ক-এর কন্তা। সাত 
বছর বয়সে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তার লেখাপড়ায় অস্থবিধা হয়নি । 
তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠ করেন। তবে, কাব্যের দিকে তার বেশী ঝৌক দেখ! 
ষায়। বিশ বছর বয়সেই তার বৃত্তি স্থির হয়ে যায়। তিনি একই সঙ্গে অস্ত 
এবং লেখনী ধারণ করেন। এই সময় রাজধানী দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে পণ্ডিত, রাজনীতিক, জ্যোতিষী, গায়ক এবং ঘাতক-- সবাই এসে জমা হ'ত। 
খসরু সভাসদদ হলেন। কিন্তু রাজনীতিক না হলে সভাস্দ হওয়া যেত না। 
স্থতরাং সেদ্দিকেও তাকে মন দিতে হু'ল। তবে তাঁর কাব্য রচনা চলতে 
থাকলো । তিনি দৈনিক সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় রচনার মতই কবিতা! রচন! 
করতে পারতেন । 

আমীর* খসরুর প্রথম পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দীন মহম্মদ কুশীল খা (ইনি 
“মালিক ছজ্জ নামে পরিচিত )। ১২৭৭ খুষ্টাব্দে খসরু মালিক ছজ্জুর নিকট কাজ 
গ্রহণ করেন। ছজ্ছ ছিলেন গিয়ান্ুদ্দীন বল্বনের ভ্রাতৃপ্ুত্র। জীয়াউদ্দবীন বণির 
তারিখ-ই-ফীরুজশাহী থেকে জানা যায় যে, ছজ্জ্‌ উদ্দারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন; 
শিকারে, বন্দুক ছোড়ায় 'এবং বল খেলায় ( মধ্যযুগীয় পোলো ) তার সমকক্ষ 
কেউ ছিল না। তিনি কবি ও গায়ক্দের সম্মান করতেন। তিনি যখন 
কারার ( এলাহাবাদ ) গভর্ণর তখন তিনি কবি খাজা শামস মইন-এর কণ্ে 
স্থমধুর প্রশংসাস্চচক গান ( কাসিদ। ) শুনে তাকে আস্তাবলের সমস্ত ঘোড়। দান 
করেন৷ গায়কদের তিনি দান করেন দশ হাজার তঙ্কা। 

খসরু মালিক ছজ্জুর স্ততিবাচক গান রচন1 করেন। তবে ছজ্জুর কাছে 
তিনি মাত্র ছু'বছর ছিলেন। এর পরে তিনি বল্বনের দ্বিতীয় পুত্র নাসিরুদ্দীন 
বাঘর1 খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঘরা খা! খসরুর গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 
এক পাত্র রৌপামৃদ্রা দান করেন। বাঘর! জামানা-র গভর্ণর ছিলেন। খসরুর 
এস্থানও ভাল লাগলে! না। তিনি দিল্ী চলে এলেন। দিল্লীতে তিনি স্থলতান 
বল্বনের জোয্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদদের সভায় আশ্রয় নিলেন। স্থুলতান 

১। মধ্যযুগে খা, মালিক, আমীর-_এগুলি ছিল সরকাহী উপাধি। পদমর্ধাদ| অনুসারে এই 


সব উপাধি দেওয়া হ'ত। একশে। জন সৈনিকের অধিনায়ককে "আমীর", এক হাজার সৈনিকের 
অধিনায়ককে "মালিক", এবং দশ হাজার নৈনিকের অধিনার়ককে 'খা” বলা হ'ত। 


৮ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মহম্মদ ছিলেন আদর্শ যুবরাজ। তিনি ছিলেন সাহসী, বিনয়ী। তিনি কবিত! 
ও গান ভালবাসতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার ত্রিশ হাজার যুগল- 
চরণ সমন্বিত একখানি পারস্ত কবিতার সংকলন গ্রন্থ আছে। স্থলতান মহম্মদের 
কাছে তিনি পাচ বছর ছিলেন। সভায় তাকে উচ্চপদ দান কর! হয়েছিল। 
মঙ্জোল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে সুলতান মহম্মদ প্রাণ হারান। আমীর 
খসরু শুধু সভাসদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সামরিক অফিসার। তিনি 
মঙ্জোল-দের হাতে বন্দী হন। কিন্তু কোনক্রমে দিল্লীতে পালিয়ে আসেন। 
খাগাহীন, বস্্রহীন অবস্থায় তার পলায়নের কাহিনী বন্মি তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ 
করেন। 

কিছুদিন পাতিয়ালায় অবস্থানের পর খসরু বল্বনের পৌত্র মইজুদ্দীন 
কায়কোবাদ-এর দরবারে ছিলেন। কায়কোবাদ একজন অপদার্থ নরপতি ; 
রাজ্য শাসন করতেন তার মন্ত্রী নিজামুদ্দীন। খসরু এখানে থাকতে পারলেন না । 
তিনি এলেন আমীর আলী সরজন্দার বা হাতীম খ-র কছে। হাতীম 
অযোধ্যার গভর্ণর ছিলেন। ছুবছর পর খসরু আবার দিল্লীতে কায়কোবার্দের কাছে 
ফিরে এলেন। কায়কোবাদের পরে স্থলতান জালালউদ্দীন খিলজী সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি খসরুর গুণগ্রাহী ছিলেন; বছরে তাকে বারে হাজীর তঙ্ক। 
বেতন দান করতেন! জালালউদ্দীনই তাকে “আমীর উপাধি দান করেন। 
জালালউদ্দীনের বয়স তখন সত্তর। তিনি সংস্কৃতিবানদের পছন্দ করতেন। তিনি 
নিজেও গান রচনা! করতেন। তিনি তার সভায় সে ঘুগের নামকরা সংগীতজ্ঞ, 
গায়ক এবং নর্তকীদের স্থান দিয়েছিলেন। তার প্রমোদ সভা! ছিল স্বপ্নের মত; 
সাকীরা পানপাত্র হাতে মগ্য পরিবেশন করত) যন্ত্রীরা তাদের বাছ্যঘস্ত্রে ধ্বনিত 
করতেন অপূর্ব সংগীত, নর্তকীরা গাইতেন খসরুর গজল--সে এক অপূর্ব দৃশ্য । 

১২৯৬ খ্ুষ্টাব্বের ১ই জুলাই জালালউদ্দীন-এর ভ্রাতুণ্পুত্র এবং জামাতা 
'আলাউদ্দীন থিলজী এলাহাবাদের গঙ্গাতীরে তাকে হত্য। ক'রে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । শুধু তাই নয়, ত(র সিংহাসন নিষ্ণ্টক করার জন্ত বহু হত্যাকাণ্ড ঘটান। 
কিন্ত এই নির্দয় শাসকও তার রাজ সভায় খসরু-কে স্থান দান করেন! যর্গিও 
'ইতিপূর্বেই খসরু যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তথাপি আলাউদ্দীন-এর রাজত্ব- 
কালেই তার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। একদিকে সম্রাট আত্মনিয়োগ 
করলেন শাসন সংস্কারে, অন্তদিকে খসরু আত্মনিয়োগ করলেন কাব্য এবং সংগীত 
রচনায়। যে গতিতে তিনি স্জন করছিলেন তা অতি বিম্ময়কর। যাত্র 
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তিন বছরে ( ১২৯৮-১৩০০ খৃষ্টাব্ধে) তিনি শেষ করলেন পাঁচটি রোমান্টিক 
মসনবী৯; মতাউল্‌ আনোয়ার, শিরীণ খুন্রৌ, মজন্গন লায়লা, অইনা-ই 
সিকান্দার এবং হাসত, বিহিস্ত-_-এই সবগুলি মস্নবী শেখ নিজামউদ্দীন 
আউলিয়া-কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। 

মরমী সাধক সেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রভাব খস্রুর ওপরে যথেষ্ট 
ছিল। বারো বছর বয়সে নিজামউদ্দীন অষোধ্যার সেখ ফরিদগঞ্জ শাকার-এর 
স্তুতিবাচক একটি গান শোনেন। তিনি তার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। খস্র 
আট বছর বয়সে নিজামউদ্দীনের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। সেখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব 
দৃঢ় হয় জালালউদ্দীনের সময়। খস্রু মস্নবী ছাড়া আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা 
করেন। তার এঁতিহাসিক মস্নবী-র মধ্যে রয়েছে কিবানুস্‌ সা'দাইন, মিফতাহুল 
ফুতু, দাওয়ালরাণী, খিজির খাঁ, নুহ. জিপাহ.র এবং তৃঘলকনাম]। 

খস্রুর গজল্-এর সংকলন গ্রন্থ চারখানি : তৃহফাতুস, সিগহার, ওয়াসতৃল 
লায়লা! এবং হসত বিহিশত। তার সংগীতজ্ঞের কান ছিল। তার গীতি প্রবণ 
হৃদয়ে যা তিনি অনুভব কবতেন, সেই অনুভূতিকে তিনি স্থন্দরভাবে রূপ দিতে 
পারতেন | আমীর খসরু-র জনৈক জীবনীকাব মহন্মদ হাবীব বলেছেন, পানু 
1 609 0950017109 7009৮ 01 0119 2159610 ৭110915 ( 009, ঘ08,1ও ) 100 10959 
10590. 60 9৪6 1719 11765 60 [20910 800. 2,0580090. 05%806805 1789 016010 
18,10690. 8770 91610601701) 6109 8100996 01 61091 79916961010 112 10110 
10৮ 006 786 (6009৮, 206 10৮ 609 18,36 ) 61109, [875101 10096৮৮ 
198,01799 16৭ 77161) 9,601: 12)811:- 619 808691176ণ 0)75291.১১২ 

খস্রুর প্রতিভা ছিল বহুমুখী । তার গগ্য বচনার মধ্যে রয়েছে খাজ“ইন্থুল 
ফুতু ( আলাউদ্দীনের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বলিত ইতিহাস) এবং ই জাজ-ই খুসরবী 
( পাচখণ্ডের অলঙ্কার গ্রন্থ )। এছাড়াও খসরু কবিতায় আববী পারসী অভিধান 
( বদিউল আজাইব ), হিন্দী-পারসী অভিধান (খালিক বারী, পারসী এবং 


১। মস্নবী সরল এবং হ্ষমামগ্ডিত রচনা । এই গীতিধর্মী কাবোর আবেদন অপুর্ব । 
রোমাণ্টিক মস্নবী শাহনাম] কাবোর স্বাভাবিক পরিণতি । খসরু-র 'রামান্টিক মদ্নবীগুলিকে 


একত্রে 'পঞ্চগণ্ত' (256 0০%5016 1056 ) বল! হয়। এগুলি নিজামীর খামশার অনুকরণে 
রচিত। 


২। 7$19.119700)90 17201, নু জহাথেচ ঠা) 10057200610 011)1513070109% 
(71025 ১ ৮. 92. 


৬০ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হিম্দী প্রেম-কবিতা (মসনবী শহর অশ্তব) পারসী এবং হিন্দী ধাঁধার সঙ্কলন 
প্রভৃতির রচয়িতা । আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ সিংহাসনে 
আরোহন করেন। এর রাজসভায়ও খসরু ছিলেন। এঁর পরবর্তা সম্রাট 
গিয়ানুদ্দীন তুঘলক-এর সময়ও (১৩২১-১৩২৫ খুষ্টাব) খসরু রাজসভা 
অলঙ্কৃত করেন । 

আমীর খসরু একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, এঁতিহাসিক, 
গীতরচয়িতা, সংগীত শিল্পী, দার্শনিক, মরমী সাধক ( স্থফী মতবাদী ) এবং যোদ্ধা! । 
তিনি বূজ ভাষাকে সাহিত্যের শ্রদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করেন। আলাউদ্বীনের 
রাজত্বকালে তিনি উদছৃ'ভাষ৷ প্রচলনে সাহায্য করেন। আমীর খসরুর বহুমুখী 
প্রতিভা অম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বশি তার 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী+-তে উচ্চ প্রশংসা 
করেছেন। তিনি লিখেছেন) “1176 1150901010%80019 40010 [00091%0, 8681008 
010901181180. 107 0108 ৮0101009০0৮ 10193 7161069 900. 07101081165 01 1018 
10.98,19 2:10 10119 06100 0998 00853918017 0089. 800. 56189 10859 
83091190. |) 0708 ০01: 6০ 0028001095১ /১1017 13100890 ৪.৪ 00031)100008 
17 697৮ 09108610906 01 1966918. 4 0090 5161] ৪0010 10099661 0৮৪1 
৪,]] (0008 0 10096: 1759 1099 8য%196০ন 1] 0109 10996 800. [005 10911)81)5 
000 00009 17760 95196901708 10910196178 109 01 ০00070106, 4130. 11) 


৪00161017 60 1019 1১ 69,191) 80100. 19877106, 1089 ৪9 92. 80 58/0090. 
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মৌলানা শিবলী নোমানী তার শিরুল আজম" গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 
১০৭-১৯৫ ) আমীর খসরু সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন, “০ 
19818012 01 8501)  00700107910611915%9 21011115788 10861) 10020 21) 17001 
0107106 6179 1886 ৪1 000107160. 98889 820 9৮810 6109 97119 ৪01] ০0 
17879181988 10709000907 001 61098 ০0৮ 10017 10618010801 8001) ৮৪190 
' &90010)]01181770097069 17) &, 61800898100 5981.” 

পারস্তের ফিরদৌসী, সাদী, আনোয়ারী, হাফিজ, উফীঁ, নীজিরী কাব্য ক্ষেত্রে 
নৃপতি স্বরূপ। কিন্তু তাদের প্রতিভ1 এক একটা ক্ষেত্রেই আবদ্ধ। ফিরদৌসী 
মসনবীর উর্ধে উঠতে পারেননি । সাদী “কালিদা' রচনা! করতে পারেননি । 
আনোয়ারী-র “গজল” অথব1 «মসনবী” রচনার ক্ষমত1 ছিল ন1। অন্যদিকে হাফিজ, 
উফ এবং নাজিরী শুধু গজল”ই রচনা করেছেন | কিন্তু খসরু-র বহুমুখী প্রতিভা 
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“গজল', সনবী”, “কাসিদ।' “ুবাইৎ' এবং আরও নানা ধরণের কবিতা 
ও গছ রচনা! করেছেন। রচনার পরিমাণের দিক থেকেও খসরু-র কাছাকাছি 
এঁরা কেউ পৌছতে পারবেন না। 

খসরু-র মাতৃভাষ! পারসী, তৃকাঁ; তিনি আরবী জানতেন। হিন্দী এবং 
সংস্কতিও তার দখল ছিল (তার “নুহ সিপাহর' গ্রন্থে তিনি নিজেও তার সংস্কৃত 
জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন )। 


আমীর খসরু সম্পর্কে ধারাই মন্তব্য করেছেন তারাই তার সাংগীতিক জ্ঞানের 
কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলমান আমগের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতীয় রাগ 
সংগীতে মিশ্রণের দ্বারা সৌন্দর্য সম্পাদন । আমীর খসরকে এ ব্যাপারে পুরোধা 
বলা চলে। মূল ভারতীয় রাগকে পারস্য সংগীতেব সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তিনি 
রাগের পারশী নামকরণের প্রথাও প্রচলিত করেন। ফকীরুল্লা-র 'রাগদর্পণ থেকে 
জান! ধায় পারসীয় স্থর-ম্শ্রণে আমীর খসরু বারটি রাগের সৃষ্টি করেন। এগুলির 
এই ভাবে মিশ্রণ ও নামকরণ করা হয়েছে-বীরারীতে মালল্রী, ছুগাহ এবং 
লুসাযনী একত্র ক'র৷ হয়েছে “মুয়াফ.ফেগত বা “দেওয়ালী”। টোড়ীতে পঞ্চগাহ 
এবং মুহাইবীর গোশা একত্র ক'রে মিহীরঃ পৃরবীকে ঘনম, ফাসাঁ শাহনাজকে 
খট্‌ু রাগের সঙ্গে মিশ্রিত করে “জীলফ”; গৌরা-কে “ফরঘানা*; ফরঘানা-র 
সঙ্গে পারসীয় মোকাম মিশ্রিত ক'রে সারগ্জ-র সঙ্গে যুক্ত করে 'উশ শাক” ; গোন্দ-এ 
বিলাবল, গৌঁড়সারঙ্গ এবং পারসীয় মোকাম থোক রান্ত সংযুক্ত করে সর্পরদ ; 
কানাড়া-র সঙ্গে কয়েকটি রাগ মিলিয়ে “ফিরোদন্ত' ) ইমন-এর সঙ্গে নীরীজ যুক্ত 
করে “ইমনী"; দেশকার-এর সঙ্গে পারসীয় মোকামের অন্তর্গত বাখরজ মিশিয়ে 
“বাখরজ" ; পৃরবী, বিভা, গৌরী গুণকেলী-র সঙ্গে পারসীশ্ব মোকাষের ইরাক 
মিশ্রিত ক'রে 'সাজগিরী”- এইরূপ ভাবে নামকরণ কর] হয়েছে। 


ইমন এবং বসন্ত _-এই ছুটী রাগকে একত্রিত করে আমীর খলরু ইমন-বসন্ত 
রাগ রচনা করেন। গীতহ্ত্রসার' গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ধধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
পণ্ডিত বিঞ্ুনারায়ণ ভাতখণ্ডেও বলেছেন যে খসরুই ইমনপুরিয়া, ইমন ভূপালী, 
ইমন বিলাওল, ইমন বিহাগ, ইন কল্যাণ, বিঝোটা, ষমনী প্রভৃতি নৃতন রাগের 
স্থষ্ট করেন ( এইন্দুগ্থানী সংগীত», ৩য় ভাগ, ৩৮৯ পৃঃ)। আমীর খসরু যে পথ 
প্রদর্শন করলেন সেই মিশ্রণের পথ গ্রহণ ক'রে অনেকেই ভারতীয় সংগীতকে 
প্রাণবন্ত করে তোলেন। তুরস্ক-তোড়ী ও তুরঙ্ক-গৌড় এইরূপ হিন্দু-মুসলমান 
রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর রাগ। এ ছাড়া বাহার, আলাইয়া, সরপরদা, 


৬২ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সাজগিরী, সাহানা, অড়ানা, সোহনী, স্থহ, স্থখরাই, রুলীক, মারু প্রভৃতি স্থুরও 
এইভাবেই উৎপন্ন । পীলু, বারওয়া, লুম প্রভৃতির উৎপত্তিও হিহন্দু-মুসলমানের 
মিলিত সাধনারই ফল। 

যন্ত্রগীতে আমীর খপরুর অবদীন উল্লেখষোগ্য। লন. &. ০0195 
বলেছেন--[109 91687 8 00001608610 06 109১ %৭ 10:0)8)0]5 9758 
12:000090. 1 12170৮৯  শুধু সেতার নয়, তবলার আকুতি এবং বাদন 
পদ্ধতিরও তিনি কিছু পরিবর্তন করেছিলেন ব'লে জানা ঘায়। 

ভারতীয় ঘুছনার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন আমীর খসরু । সাতটা স্বরের মৃছনার 
মধ্যে তিনি শুদ্ধ এবং বিকৃত রূপের একসঙ্গে প্রয়োগ করে স্বরের সংখ্যা বর্ধিত 
করেছেন। এর ফলে বারটী স্বরযুক্ত সপ্তক স্থষ্টি হর এবং ঠাটেরও উদ্ভব হয়। 

খসরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিশ্রণ । তার সমস্ত রাগেই মিশ্র-স্বর প্রয়োগ দেখতে 
পাওয়া ষায়। আমীর খসরু এবং তার শিশ্করা যে গান গাইতেন তাকে বল৷ 
হয়েছে “কাওয়ালী” | 00165 বলেছেন, পৃ 08818 00976 01 81108177-- 
৪ 70011010708 0017609 01 161919,0 800. [13010 [7000919 ৪.9 10102000090 
1১১ 1107৮২  আইন-ই-আকবরীতেও আছে, ”[6 ৪০2৪ ০01 7091001 ৪79 
09116075501] 8100 11979,08,.110956 0:৪9 10610070090 105 1001" 
17079518001 10811)1 ছে 9000916 161) 980016 80017968 800 105 
09000101701106 6109 565919,1 965198 01 91915, 800 10018, 17010) ৪, 09118106101] 
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আমীর খসরু কে কেউ কেউ খেয়াল” গানের উদ্ভাবক বলেছেন। কিন্তু 
খেয়াল তো দূরের কথা, আমীর খসরু যে যুগে বর্তমান ছিলেন লে যুগে ঞ্ুপদও 
তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে স্থষ্টি ক্য়নি। 


গোগ্াল শাক 


আমীর খসরুর জঙ্গে ষে নাম্টা জড়িয়ে আছে তিনি হচ্ছেন গোপাল নায়ক। 
এই গেংপাল নায়কের উল্লেখ করেছেন সংগীতরত্বাকরের টীকাকার কল্লিনাথ, 
চতুর্দপ্ডী প্রকাশিকার লেখক বেঙ্কটমথী এবং রাগদর্পণেব লেখক ফকিরুল্প!। 
ক্যাপ্টেন উইলার্ড এবং পপলে কেমন করে আমীর খসরু আলাউদ্দীন খিলজীর 
১। | £&৯ 290165, 1006 1১10510 01 10015) 5%10900৮ (195০) 076 
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সথলতানী আমল ৬৩ 


সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে থেকে গোপালের গান হুবহু নকল করে শুনিয়ে 
ফ্িয়েছিলেন--এই কাহিনী বিধৃত করেছেন। অবশ্ত ফকিরুল্লাই এই কাহিনীর 
্রষ্টী। এদিকে বৈজু বাওর! এবং গোপাল নায়কের প্রতিদ্বন্থিতা ক্ুচক গানও 
কয়েকটা পাঁওয়। গিয়েছে । 


এখানে প্রতিঘন্দিতান্থুচক কয়েকটা গান উদ্ধৃত কর যাচ্ছে। 
(ক) বিছা তেরী. রে নায়ক গোপাল। 
গুণী অব মুনী তে হু জপত নাদ বেদ 
রঙ্গ! উচার করত, নায়ক বৈজু 
পিঘলায়ে পাথর উমগায়ে তাল॥ 
(খ) তেরে মন মে কেতো গুণ রে, 
জেতে! হোয় তেতে। প্রকাশ কর রে।:*. 
পাহুন পিঘলায়ে, হিরণ বুলায়ে 
জ্যো৷ বরসেমেহ! সরহৃতী বর রে। 
কহৈ বৈজু বাওরে সুনে! হে! গোপাল লাল। 
(গ) খরজ কহাসে রিখাভ কহীসে 
কইাসে উপজ্যে! স্থুর গন্ধার। 
কহে গোপাললাল শুনিয়ে বৈজ্বাওরে 
না অথাহ, জাকী গতি অগম অপার ॥ 
(ঘ) ধারু গাওত নায়ক গোপাল 
ছন্্রপতি সংগ্রাম ঝঝরোরে । 


এই গানগুলি থেকে অন্ততঃ এইটে বুঝতে পারা যায় যে, বৈজু, গোপাল এবং 
আমীর খসরু সমসাময়িক । কিন্তু বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে “ণ্ীদাস” নামটা» যেমন 
সমস্তার সৃতি করেছে, সংগীত জগতে তেমনি সমন্তার স্যষ্টি করেছে "গোপাল, ও 
“বৈজু* এই দুটী নাম। আমরা 'বৈজু” নামের উল্লেখ পাচ্ছি চার রকম ভাবে £ 
বৈজু, বৈজুনাথ, নায়ক বৈজু, বৈজু বাওরা। তেমনি গোপাল নামটাও পাচ্ছি চার 
রকমে £ গোপাল, নায়ক গেপোল, গোপাল নায়ক, গোপাল লাল। 

“নায়ক' বংশানুক্রমিক উপাধি এবং এই উপাধি আজও ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 


১। বড়ু চণ্তীদাস, ছবিজ চণ্ডীদাস, দীন চণীদাস, বাশুলীসেবক চণ্ীদাস এবং চতীদাস-_ 
পদাবলীতে এই সব নামই যুক্ত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কয়জন চত্ীদাস--এই সমস্তা দীড়িয়েছে। 


৬৪ - প্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রাচীন যুগে কবি, সংগীত রচয়িতা, এদের নাম এদের কবিতায় এবং গানের শেষে 
জুড়ে দিলেও উপাধি সহ নাম ব্যবহারের নজির নেই বললেই চলে। ব্যাস, 
বান্সিকী, কালিদাস, প্রথম বাংলাভাষার লেখক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কাহপাদ, লুইপাদ 
প্রভৃতি তারপর জয়দেব এমন কি বিছ্যাপতি এবং ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীদদাস পবস্ত 
কেউ উপাধি ব্যবহার করেননি । তাই গোপাল-এর ক্ষেত্রে নায়ক শব্দটা 
বংশান্ুক্রমিক উপাধি বলে মনে করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ বড়, চণ্তীর্দাস এবং 
“পদাবলীর চণ্তীদাস এই ছুই চণ্তীদ্রাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই জনের রচনার ভাষা 
ও ভঙ্গির রীতিমত পার্থক্য স্ুচিত হয়েছে; গোপাল-এর সংগীতের ক্ষেত্রে 
এইরূপ কিছু পার্থক্য নেই। তা ছাড়া গোপাল-এর সঙ্গে যদি 'লাল' কথাটা 
যুক্ত হয়ে থাকে সে নিতান্তই কাব্যের ছন্দের প্রয়োজনে । হিন্দী ভাষায় "নায়ক? 
শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বা সঙ্গীতে বুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন 
ব্যক্তিকে বুঝায় ( 80. 010310906 00978018) ৪, 7081:8010 /6]] 92890 11) 1000910 
--0300818979828 10106100875 ) । তাই শুধু গোপাল নন, তার পরবর্তা বহু 
বিখ্যাত সংগীতজ্ঞকেই “নায়ক বলা হয়েছে। স্থতরাং নায়ক গোপাল বা! গোপাল 
নায়ক বলতে একজনকেই বুঝা! উচিত। 

এই গোপাল শুধু সংগীতজ্ঞ নন, তিনি ছিলেন রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি । সংগীত 
রত্বাকর-এর টীকাকার কলিনাথ তার পাণ্তিত্যকে স্বীকার করেছেন এবং সমসাময়িক 
যে কোনও সংগীতজ্ঞের তুলনায় তাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। বেস্কটমখী 
প্রশংসা! করেছেন গোপালের শ্রুতিবিচক্ষণতার | 

গোপাল দাক্ষিণাত্যের লোক। ১৩০৭ (১৩১৯?) খুষ্টাব্দে আলাউদ্দিন 
খলজীর *সেনাপতি মালিক কাফুর যখন দেবগিরি আক্রমণ করেন, তখন দেবগিরির 
রাজা ছিলেন রামচন্ত্র্দেব। গোপাল এই রামচন্দ্রের সভাতেই ছিলেন। 
দেবগিরি বাহিনী কাফুরেব কাছে পরাজিত হলে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে গোপালও 
দিল্লীতে আসেন। 

বেফটমখী তার “চতুর্দত্ীপ্রকাশিকাক়+ প্রবন্ধ প্রকরণে গীত” ও প্প্রবন্ধ” এই 
দুই-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, গোপাল গীত এবং প্রবন্ধ-এর 
পার্থক্য সহজভাবে বোঝাতে পারতেন। ক্যাপ্টেন উইলার্ড লিখেছেন যে 
আলাউদ্দিনের দরবারে গোপাল নায়ক এসে তার “গীত” ব'লে এক ধরণের রচন। 
গেয়েছিলেন। এ রচনা! ছিল নাকি তখন নৃতন স্থাষ্ট। এই গান প্রাচীন প্রবন্ধ গান 
নয়, সালগ-স্থড়ের অন্তর্গত ঞ্বগীতি। 


স্থলতানী আমল ৬ 


ফকিরুল্ল! তার 'রাগদর্পণে' বলেছেন ঘে, আলা উদ্দীনের 'দরবারে এসে গোপাল 
গেয়েছিলেন তিনটা গীত: স্বরবর্তণী, মন্‌ ও হরগীত। এই তিনটার মধ্যে 
“স্বরবর্তনী” মার্গলংগীত। আত্মপ্রশংস! সমন্বিত “মন্‌: দেশী পর্যায়ের গীত। আর 
'হরগীতি' পরিবন্তিত ঞ্রুবগীতি। -টাকাক।র কল্লিনাথ বলেছেন যে; বত্রিশটা 
রাগতালঘুক্ত “ভ্রঘণ নামীয় এক প্রকারের “রাগকদস্বক [ মার্গ সংগীত ) গোপাল 
নায়ক গাইতেন । 


আকন 6জ্ঞু 


গোপাল নায়কের যত “বু নামটা ও নানাভাবে উল্লিখিত হয়ে ধাঁধার স্্ট 
করেছে। চার রকম বৈজু নামের মধ্যে ষে কারণে গোপালকে নায়ক বল! হয়েছে 
মেই একই কারণে বৈচুকে ও নায়ক বল! স্বাভাবিক-_কারণ গংগীত জগতে তিনি 
একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি । দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ভাষায় বাবর ব! বাররা (বাওর|) 
শব্দের অর্থ পাগল । বৈজু ছিলেন যোগী ভক্ত এবং সংগীত সাধক। যদিও 
তার একটী অশ্রম ছিল তথাপি তিনি ছিলেন একজন ভবঘুরে । অপ্বকাংশ 
সমগ্বেই তিনি ঘুরে বেড়াতেন। সত্যিই তাকে সংগীত পাগল বলা যায়। তাই 
ঘি লোকে তাকে টৈজু বাওর! বলে অভিষ্ঠিত ক'রে থাকে তবে তার মধ্যে 
অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নেই। তৃতীয়তঃ যে কারণে গোপালের সঙ্গে "লাল' 
যুক্ত হয়েছে দেই কারণেই অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজনে “নাথ যুক্ত হয়ে থাকবে। 
স্থতবাং বু একজনই ছিলেন। তিনি গোপাল নায়কের শিষ্য ছিলেন অথব। 
প্রতিদ্ৃন্বী ছিলেন বল! কঠিন তবে তারা ষে সমসাময়িক উভয়ের রচিত সংগীতই 
সে পরিচয় বহন করছে । ষেষন-_ 


গুপ্ত সপ্ত প্রগট ছত্তীস ভাড়ী আয়ো৷ গোপাল 

বৈজুকে গায়েতে সপ্ত সুর ভূল গয়ে & ( বৈজুর গান) 
অথবা 

কহে গোপাললাল স্থনিয়ে বৈজু বাওরে 

নাদ অথাহ, জাকী গতি অগম অপার ॥ € গোপালের গান) 


বৈজুকে আলাউদ্দিন তার দরবারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে দরবারে 
বাস করতেও অন্থরোধ করেছিলেন । বৈজু সম্রাটের দরবারে মাঝে মাঝে 
আসতেন বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি । | 


এই বৈজু কোন্‌ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন? বৈজুকে বল! হয়েছে ঞ্ুপদের 
€ 


৬৬ ধুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হৃষ্টিকর্তা। তিনিই ষে স্থায়ী, অস্তর!, সঞ্চারী, আভো'গ--এই চার তুক বিভাগ, 
করেছিলেন, একথাও বল! হয়ে থাকে। এই মতামত সম্পূর্ণভাবে অন্ুমাণের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

বৈজুও গোপালের মত তৎকালে প্রচলিত সালগস্থড়ের অন্তর্গত ঞুবাগীতিই 
গাইতেন। তবে তার গানের কতকগু!ল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। রাজ! মানসিংহের 
সময়ে প্রচলিত প্রপদ গানের বিষয়বস্তু থেকে বৈজুর গানের বিষয়বস্তুর কিছু পার্থক্য. 


আছে। তার ওপরে বিষ্র প্রভাব কম; শিব, রাম, শক্তি- এদের সন্বদ্ধেই 
তিনি বেশী গান রচনা! করেছেন। একটা গানের নমুন! দেওয়া হ'ল-_ 
জাকে বৈজযন্তীমাল! তাকে সোহে মৃগছাল। 
জাকে যুরলী অধর ডমরু তাকে কররে। 
জাকে জটাজুট গঙ্গ ত্রিশ্ল তাকে সংখ-চক্র-গদা-পদম্‌ 
জাকে রুণ্ড-মুণ্ড মাল! তাকে গীতান্বর পটরে। 
এঁর ভাষা শুদ্ধ বুজভাযা। বৈজুর গানের ছন্দ একটু শিথিল হুলেও বাধুনি 
দেবার প্রয়াম আছে । তাঁর গানের কাব্যিক ছন্দ তালকে অনুসরণ ক'রে চলে । 
বৈজুর পূর্ববর্তা যুগের হিনুস্থানী সংগীত সংস্কৃত শুদ্ধ প্রবন্ধের অনুসরণে রচিত 
হতে।। এই সব গান বেশ দীর্ঘ ছিল। €বজুর গান অত দীর্ঘ নয়-_কারণ পীচ 
ব1 চার তকে গড়া । এই তুক্‌ অবস্ত বর্তমানের ঞপদের তুক্‌ বিভাগের মত নয়৷ 
এই তুকবিভাগ হচ্ছে গ্রব! প্রবন্ধের তুক্‌ বিভাগ অর্থাৎ উদ্গ্রাহ (ছুইখণ্ডে বিভক্ত) 
অন্তর এবং আভোগ (দুই,খও)। অবশ্ঠ শাঙ্গদেবের ঞ্রবাগীতির উদ্‌গ্রাহের 
ছুই খণ্ডকে এক ধাতু বলেছেন। সেই অর্থে বলা যায় বৈজুর গানে চার ধাঁতু। 
বৈজ্ুর গ্রবাপ্রবন্ধ চৌতাল, তেওড়া, ব্রহ্গতাল, বিষুতাল প্রভৃতি তাল নিবদ্ধ। 
তিনি যে রাগগুলিতে গান গাইতেন তা হচ্ছে মালকোষ, ভীমপলগ্রী, ভৈরব, 
টোড়ী প্রভৃতি । 


প্রপদের স্্টিকাল 


কোন্‌ সময়ে স্থাক্ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ-_ফ্ুপদের এই বিভাগ স্াষট 
হয় অর্থাৎ আমরা যাকে গ্ুগদ সংগীত বলি, তার স্থার্ট কখন হয়? 

080৮9170 11180? 91 11119000099, 10 90010600581 00916%, 
প্রমূখ পাশ্চাত পণ্ডিত্য এবং তাদের অনুসরণকারী কোন কোন ভারতীয় সংগীত- 
শাঙ্জী বলেছেন যে, গোয়ালিয়রের রাজ! মানসিংহ তোমর ( ১৪৮৬--১৫১৬ থুঃ) 


স্থলতানী আমল ৬৭ 


ধর্পদের প্রবর্তন করেন।১ কেউ বলেছেন রাজা মানের সভাপতিত্বে গ্রুপ জাতীয় 
গানের ধাতু বিভাগ পরিকল্পনা কর! হয়েছিল।২ আবার কারও অভিমত এই 
__ফ্পদ রাজ! মানসিংহ তোমর-এর সংগীতগচিস্তার প্রধান ফল । * * * পদের 
প্রতিষ্ঠায় নায়ক বকৃস্থ যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন । বকৃস্থ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন 
এবং তিনি ছিলেন সাবেক আমলের প্রধান নায়ক । আসলে ঞ্রুপদ একটা নৃতন 
ষ্টি নয়। বহু পূর্ব থেকে সালগ পর্ধায়ের প্রবন্ধ সংগীত গ্রুব ভারতে প্রচলিত 
ছিল। ক্রমে এর বহু রূপভেদ হতে থাকে । রাজা মান এই বিভিন্ন ধরব গানকেই 
একটা সহজ এবং হুসন্বদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন ।*৩ 


এ সম্পর্কে আর একটা মন্তব্য এইরূপ__“আবুল ফজলের মতে রাজ! মানসিংহ 
সংগীত শানে পারঙ্গম ছিলেন এবং বকৃম্থ, ভন্ন, প্রভৃতির সহায়তায় তিনি 
গোয়ালিয়রে প্রচলিত দেশী গীত ঞ্বপদাকে অভিজাত পর্যায়ে উন্নীত কবে এক 
ন্তন স্থষ্টির পথ দেখান। ফকীরুলাও বলেছেন যে, মানপিংহ পণ্ডিত ছিলেন 
বলেই ঞ্রুপদের মত এমন একটা গীতরাতি স্থাষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিগেন।8 
উপরোক্ত আধুনিক যুগের লেখকদের মন্তব্য যে সমস্ত প্রাচীন লেখকদের 
মতামতকে ভিত্তি ক'রে রচিত হয়েছে তাদের একজন হচ্ছেন 00628, বি. 
08996091117, তিনি ক্ুপদ জম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বপেছেন€ 
81096 290০0706001 6199 1590৪ 109৮9 1১690 (901051, & 096159 01 6718 
19988102109. 10900%0১ 0০ 10017181590 00117066119 9160. 0 93001$2) 
08০০০-৭৪০0, 800 1)]9 0070691019075 [01020001 10180810701 10911) 
90016/80 17:00980, 91070008 01 ৪0101)001 8]5 [20 * * * 01 08110), 
1000091 01 0119 10170021000. না ॥. 0010195 লিখেছেন--৮“221% 1১64 
31001) ০01 81100, 008 01 6109 8986896 01 1১108৮3 00110196918, 78৪ 
8180 & £7986 08600 0 00810 700 29 3810 60 1789 12608067 609 


100৮07080 8619 ০৫ ৪108108+.৬ এখানে উল্লেখষোগ্য এই যে, 70195 ভূল 


১) সংগীত পারিজাত” (পৃঃ ১২৪) ভায্তকার শচীন্দ্নাথ মিত্র 

২। অমিয়নাথ সান্যাল, “প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা”, পৃঃ ৩০ 

৩। রাজ্যশ্বর মিত্র, “মুঘলযুগের সংগীত চিন্তা, কলিকাত। (১৯৩৪), পৃঃ ৪ 

৪1 ডঃ বিমল রায়, 'ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ”__-কলিকাত! ( ১৩৭১), পৃঃ ৪৯ 

৫) ৬৮111৮10944 10055056 000 10510 ০£ 170750095075--৮, 107 
৬) 17. £&- 09016১১1106 [10510 01 17019705100, (195০) 0, 7 


৬৮ গ্রুপদ ও খেরালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক'রে অস্বরাধিপতি মানসিংহ আর গোয়ালিয়রের অধিপতি মানসিংহকে এক করে 
ফেলেছেন। অশ্বরাধিপতি মানসিংহ আকবরের সেনাপতি ছিলেন। গোয়ালিয়রের 
অধিপতি রাজ! মানসিংহ তোমর (১৪৮১ ১৫১৬)-এর সময় আকবর জক্মগ্রহণই 
করেননি । 

যাই হোক দেখা ষাচ্ছে ষে অনেকেই গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংছের 
রাজস্বকালকেই প্ুপদ স্থষ্টুর সযয় বলতে চাইছেন। কিন্তুএর বিপবীত মতেরও 
অভাব নেই £ “১৩শ শতাব্দীতেই সংপারবিবাগী বৈজু বাওবা ও গোপাল নায়ক 
এই উভয়ের মধ্যে কাচারও কৃতিত্বে প্রুপদ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সে 
বিষিয়ে নিঃসনেহ | টৈজু বাওরা ও গোপাল নায়ক রচিত বন্ধ ঞ্ুপদ গীত, যাহা 
অগ্যাপিও হ্থ প্রচলিত, তাহ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া ষায়।”১ আর একটা 
আধুনিক অভিমত--“বৈজু আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ের (১২৯৬--১৭১৬ খ্ুঃ 
ব্যক্তি এবং গোপাল নায়ক এর শিষ্ত ছিলেন। বৈজু বাওবা গ্রুপদ স্্ি 
করেছিলেন, আর স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নামে তুক্‌ বিভাগ ও *ইনিই 
করেছিলেন ।২ এই মন্তবা ধার তিনিই,আবার বলেছেন-_ “প্রুপদকে এ, 
ইত্যাদি সলগন্ঢ় থেকে গড়ে উঠতে পঞ্চদশ শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল ৩ 

ধপদ দেণী সংগীতের পরিমাঞ্জিত রূপ বা প্রবন্ধ গীতিই লোকসংগীতের দ্বার 
প্রভাবিত হয়ে ঞ্রুপদে রূপান্তরিত হয়েছে_এই অভিমত ধরা পোষণ ককে। 
তাদের মধ্যে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তবা উল্লেখষোগা “লোকসংগীতে 
প্রভাবের সংগে ঞ্পদ প্রচলনের ধোগ আছে। সে যোগ আঙ্গরিক' লোং 
সংগীতে তানের অভাব, ধুপদেও তান নেই; লোক সংগীত অর্থনূলক+ অর্থ, 
আবাব সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক ; রূপ তার কবিতার, রস তাব অনুভৃত্তিব। 
€ কথ! ও সুর, পৃঃ এই ) 

ফ্রপদকে যারা দেী সংগীত বলতে চান আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আবু 
ফজলকেই ভারা অনুসরণ করেছেন। আইন-ই-আকবন্ধীতে প্ুপদকে এক প্রকা 
দেগী ( অঞ্চপিক 3 গান বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই গান আগগ্রা, গোষালিয়। 
বারি এবং এই সব স্থানের সপ্িহিত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল এ 
গ্রন্থে আরও বলেছেন--“ঘ1790 2420 51087) (গাছতসহত ) 20167 85 7518 € 


১। সুধাংশুকুমার বন্যোপাধায়, 'ভয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত' কলিকাতা (১৯৬৩ ) পৃঃ ৫৮ 
২1 ডঃ বিমল রায়, ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ', কলিকাতা (১৩৭১) পৃঃ ৫৫ 
ঙ। এ এ এ পৃঃ ১৭ 


স্থলতানী আমল ৬৯ 


0দ81107 দা1610 6109 59196810080 18581: 730191)0১ 11800)70 900 13118100 
7100 929. 609 2000906 0139611050181060 70081018050 176) 08৮১ 08 
117000090 ৪ 1)010018 9৮৮18 ০01 [19100 10101) 79,৪ 8,100:0580. 6592 
05 6106 10009 78760. 69869, 0920 1013 06210 73808100, 2100 019,090) 
09%9990. 1060 619 987:5106 ০ 90168%0. ৫91000000 01 00156 10919 
1718 1067 86%19 082)9 11000 0103%01189] 195০0” 

আবুল ফজল আরও বলেছেন-_ “দাক্ষিণাত্যে এই গানগুলিকে এ অঞ্চলের 
ভাষায় ছিন্দ (ছন্দ-ছন্দ প্রবন্ধ) বলতো । তিন বা চার লাইনে এই গানগ্তলি 
প্রশংস! স্থচক গান। তেলেগু এবং কর্ণাটিক ভাষায় এগুলিকে গ্রুব বলা হতো 
এবং এগু'লব বিষয়বন্ত ছিল প্রেমমূলক। বাংলা দেশে যেগুলি প্রচলিত ছিল 
সেগুলিকে “বাঙ্গালা, জৌনপুরে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বলা হতো 
চুটকলা” এবং দিল্লীতে যেগুণপি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে রলা হ'ত 
“কৌল” এবং 'তারাণা”। এই শেষোক্ত গান দিল্লীর আমীর খসরু শমিত এবং 
তাতার-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পারসিক ভারতীয় পদ্ধতির মিশ্রণে রচনা করতেন। 
এই গানগুণি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। মথুরার় যে গান প্রচলিত ছিল তার নাম 
“বিষুপদ'। এই গান ছয় বা আট লাইনের এবং এই গান বিষ্ণুর স্তবগান। 
সিন্ধু গ্রদেশে প্রচলিত গানকে বলা হতো! “লাচারী” ৷ এইগুপি বিদ্যাপত-এর 
রচনা এবং গানগুলি প্রেমদুলক। লাহোর এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত 
গানকে বলা হতে ছান্দ এবং গুজরাটে প্রচলিত গানকে বলা হতো! জাক্রি |” 

আবুল ফজলের উত্তিকে প্রামাণ্য মনে করার কারণ নেই। তিনি শেন! 
কথার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকবেন । তা] ছাড়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঠিকই বলেছেন 
27৮18 8180. 6৮089 6086 109 ছ99 091606ট % 100910120 001 8 
স000091)]1181191 0008190109£19. 10190591716 15 ঞ 199 01386 00106 60৪ 
81006 01 7519 120 01 9৮7%110 (1565 0068৮ 4.1) 1) 029 09755819208 
6509 01 007981)8170188 000. 9097 910%1)9 800. 10059] 9008১ 056 16 43 
8008119 06:81 6086 16 দাও 1009 10591069000 0015 17651560. &107. 2910- 
5809690. 00% 7819, 1৫509 100 88888690705 71090 90৭ 1109]100 10008303- 


8108 06 00696800116 2109:16, 986%101191060 ৪ 0181$0] 80100] 01 200910.৮৯ 


২। 5%817)7 চ12125081080085 2 019601000 50৫50£ 10017 21 051০1, 
০৪1০0 ( 1965), 0, 164-65 


৭৬ ধ্ুপদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


স্বামীজীর মস্তব্যের সমর্থন পাওয়া ষায় ডাঃ ষছুনাথ সরকারের বিবরণীতে | 
তিনি বলেছেন---“469. 7818 0080. 6759 19700571090 01870090159 1385181)0 
90176870090 1019 997109 86 6109 0001 01 11759000169 6109 800 01 1091 
91778), 800. 8169 1318 09896175) 9069:90. 609 ৪97ড196 01 138]5 11786 01 
19110197, আ1)920099 109 89 1771690. 60 6108 0001৮ 01 (01079. 

হতরাং আমর! দেখতে পাচ্ছি মান সিংহের সময় ধপদের প্রচলন ছিল। 
শ্বধু তাই নয়, মানসিংহের সময়ই প্রথম প্ুপদের নাম শ্তনতে পাওয়া ষায়। 
নয়াদিলীতে অনুষ্ঠিত £1] 10819 38010 85:008)70-এ বিখ্যাত পণ্ডিত 
শ্রীঠাকুর জয়দেব সিংহ পপ্রবন্ধ এবং ক্রুবপদ" সম্পর্কে ঘে আলোচন। করেন» 
তাতে বল হয়-_-1179 8786 1018601108] 79191970089 617৪6 আও. £৪6 80০0 
07/2%)0700 18 298 8330019/61010 61) 13515 25 9106) 01010901 
(21101. 1709 88090090. 61069 617:009 10) 1486 4৬ 7) নও 017 00 
10581) 0197/)01)026.. [79 01015 59 16 811 10)09608. 16 22096 1789 
68197. ৪,10006 170710790 ড68,:5 10৮ 6109 089101)106106 01 6028 96519 ০0: 
0709109,0 001010098108010 1)96019 5001) 9, 00101001860] 01 70010910১99 135]8 
16510 91061 90010 6569200. &0 16 1719 10967070869 900 696 ৪001) 6 21986 
11069299610 169 0959107070926 19 009১ 619291073 ৪8,18]15 ৪95 01780 
6109 01/72)0100 ৪৮৮19 01 0901021)09151010 9682690. 801009 61006 90006 65৪ 
1780919 01 1460 0106070. 

এই প্রুপদ হঠাৎ একদিন কেউ আবিফার ক'রে বসেননি। এুপদ প্রবন্ধ 
সংগীতের ভ্রমবিকাশের একটী পরিণতি । 


১। শ্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পিরিত £. 00150011091 5000 0£ [17010 [10510 গ্রন্থে এই 
আলোচন| উদ্ধৃত হয়ছে | পৃঃ ১৯৭২০ । 


চতুর্থ অধ্যায় 
গোয়াভিয়র ও বন্দাবনের অবদান 


ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে গোয়ালিয়র এবং বুন্দাবনধাম বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার ক'রে আছে। গোয়ালিয়রের সংগীত চর্চার পৃষ্ঠপোষক তোমর রাজবংশ 
এবং ধূন্দাবনের সংগীত-সাধক গোস্বামীগণ এই ছুই স্থানের একই সংগীত প্রবাহ 
ছুটী পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল৷ 

গোয়ালিয়রের তোমর বংশীয় নৃপতিরা প্রায় এক শতাবীকাল শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্টিত ছিলেন। এই রাজবংশের অনেক নৃপতিই শুধু বাহুবলেই শক্তিশালী 
ছিলেন না, কলারসিকও ছিলেন। সেই জন্ত তারা সাহিত্য ও সংগীতকার 
পু্টপোষণ ক'রে গেছেন । 

এই তোমর বংশের রাজা মান সিংহ। ১ স্বভাবতই ইনি আকবরের 
সেনাপতি অগ্থরাধিপতি মান সিংহ নন। রাজ! মান সিংহ তোমবের শাসনকাল 
১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই সময়ের মধ্যে গ্রুপদ সংগীতের 
ব্যাপক প্রচলন হয়। 

এক দিকে গোর়ালিয়রে ঞ্বপদের প্রচলন, অন্যদিকে মথুবা-যুন্দাবনে প্রচলিত 
“বিষুঃপদ' । এই বিষুণপদের সঙ্গে রাজ! মানের কর্পদের পার্থক্য ছিল। এই ছুরি 
সংগীতধারার সঙ্গে মুসলমানদের এ“কৌল"” ( বিচিত্র বিষক্বস্ত এবং স্থরের চাঞ্চস্য- 
এর বৈশিষ্ট্য) এবং প্রবন্গগানের কিছু লৌকিক ব্ূপ (ঘেমন চুটকল) প্রচপিত ছিল । 


গোজ্সালিম্রল্পেক্প অবদ্কীন্ন 


পঞ্চ?শ-যোড়শ শতাব্দীতে গোয়াশিয়র ষে সংগীত সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল 
তা আবুল ফক্গল প্রনত্ত বিবরণ থেকেও জানতে পারা যায় । তিনি আইন-ই- 
আকবরাঁতে আকবরের সভাগায়কদ্দের ষে বিবরণ দান করেছেন তাতে ৩৬ জনের 
নাম পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ১২ জনই এসেছিলেন 
গোয়ালিয়র থেকে। 


শািীপীশাটিটি ৮2 শশা টা সপ্পীনটী শত শসপপীশিশশীশী ৮ শিট শি শি ৮ শিসপশি 


১। 1190504৮৮2০) তার 5110, ১10510 01 [70019 বইতে ভূন ক'রে লিখেছেন 
1২915 112) 91080? (5%51:075 008 01 009 £7920556 0£ 2100৮75 1010156525) 


25 2150 8, £68.0 [900 0 10510.” ৮, 15.), য। মোটেই সমীচীন নয় | 


৭২ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আকবরের সিংহাসন লাভের বহু পূর্ব থেকেই গোয়ালিয়র সংগীত সাধনার 
অন্নতম কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হুয়। আবুল ফজলই বলেছেন যে, পহদু-মুজ্লমান 
সাধনার যুগে সংগীতের চার্ট গধান কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে ভারতের বাইরে 
ছিল মাশাদ আর তব্ীজ; ভারতের মধ্যে ছিল কাশ্মীর ও গোয়ালিয়র 
কাশ্মীরের রাজ। জয়নুল আবেদিন এবং গোয়ালয়রের রাজ! তোমর বংশীয় মানজিংহ 
ছিলেন গুণীরদদের আশ্রর । 

পাঠান সাম্রাজ্যের শেষ দিকে ভারতবর্ষে শুরু হয় নানা রকম অশান্তি, 
অত্যাচার, উপদ্রব । এক সাআজ্যের পতন এবং আর এক সাআজ্যের উত্থানের 
যুগে এরকম হয়। অশান্তির ফলে এদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি বাধা পেল। তবে 
দিল্লী অথবা অন্তান্ত রাজদরবারে আশ্রয় নিয়ে সংগীতজ্ঞর! তাদের সংগীত সাধন 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উৎসাহে 
ঘাটতি পড়ল। ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে আদিলশাহের রাজত্বকালে তার 
দরবারে শতাধিক ওস্তাদ গ্রতিপালিত হতেন । এই সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্ের পাশা 
তরজমাও হয়েছিল। এই সময়ে গোয়াজ্য়িরের রাজা মানসিংহ ( ১৪৮৬-- ১৫১৬) 
বিশেষ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। 

রাজা মানসিংহ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এর পরের বছরেই 
জৌনপুবের স্থলতান হোসেন শাকাঁকে অশ্রয় দেওয়ার জন্য বহলোল জ্োদীর জঙ্গে 
যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হয়। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হ*ন এবং প্রচুব অর্থ করদান 
করে রেহাই পান। কিন্তু পরে আবার সিকন্দার লোদীর সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে 
হয় এবং এই যুদ্ধেই তার মৃত্যু ঘটে (১৫১৬ খুঃ )। 

প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে মাত্র কয়েক বছর শান্তিতে কাটালেও 
রাজা মান সংগীতের উন্নধ্তির জন্য যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি নিজে 
সংগীতজ্ঞ ছিলেন । কর্ণেল কানিংহামের 41001061081 1391001% 01 00%1101” 
নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে, মানসিংহ মালব-গুর্জরী, মলগল-গুর্জারী 
এবং বহুল-গ্রর্গরী এই তিনটা রাগ স্থষ্টি করেন। রাজা মানের রাজসভায় যে 
সংগীত চর্চা হ'ত তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই বিখ্যাত “মানকুতুহল” 
গ্রন্থ । জঅংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থথানি সম্পাদন! করেন রাজা মান 
ত্বয়ং। 

শাঙদেব ব্যতীত তানজোরের রাজ রঘুনাথ নায়ক (সপ্চুদশ সতাবী ) 
ধবপ্রবন্ধের সংজ্ঞ! দান করেছিলেন। সেই সঙ্গে অপর ষোলটি ধরব শ্রেণীর 
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সালগন্ছড় প্রবদ্ধেরও লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার “সংগীতন্ুধা? গ্রন্থে।১ পরবর্তাঁ- 
কালে প্রাচীনকালের তুলনায় ঞবপদের গায়কীতঙগীর পরিবর্তন হয় এবং এটা 
ঘটে সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের সময়ে । বল! হয়ে থাকে 
ষে রাজা মানসিংহ তত্কালীন সমাজের রুচি এবং মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে 
ঞ্বপদদ প্রবন্ধের প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তন করেন ; এর ফলে ঞ্বপদ 
প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। 


রাজা মানসিংহের পৃবে বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক এবং অন্যান্য সংগীতজ্ঞেব! 
ষে এতিহা স্থষ্টি করেছিলেন_নৃতন রীতির পুপদ স্বদ্তাবত্তই ত! থেকে পৃথক । 
ধুপদ গায়ক না হওয়া! সত্বেও আমীর খসকু পর্যন্ত এ প্রাচীন বীভির সংগীতের 
সমজদার ছিলেন | 


১। সালগনড লক্ষণম্‌ 


ড় প্রবন্ধ! বিবিধোহত্র শুদ্ধণ্ছায়ালগশ্চেতাবধা রশোষ্ম্‌। 
অষ্টাবিহৈলপ্রমুগাঃ প্রকন্া; প্রো্তাঃ প্রবীণৈঃ কিল শুদ্ধশডাঁঃ ॥ 
% ্ 
ছাঁধালগণ্যঃ কিল শব্দ এষ বুৎগাদিতহসৌ বিশদংমনীদৈত। 
ঞবং সমারস্ত কিলৈক তালী যাঁবদ্রবেৎ সালগণডসজঃ ॥ 


'ধ্যবলক্ষণম্‌ 


থর রা হানার» ধার 


গেঁষে ভি তুলাম্বরগুস্তযুত্তে৷ খণ্ডাবিহোদ্গ্রাহপদা ভিধেয়ো। 
স্যাদস্তরাখাঃ কিল থণ্ড এক? স্যারদীষদুচ্চম্বরগুভ্তযুক্তঃ ॥ 
গণ্ডব্রঘং হি খলু গেয়মেবং খওদয়েনাথসম বিতন্তঃ । 
আভোশখণ্ড পুনরত্র কাযস্তত্রাদ্যথডঃ পুনরেক ধাতু? ॥ 
দ্বিতীরখণ্ডঃ পুন্রত্র খগ্দ্বষাত্মুকত্তর্র কিলাছাখণ্ড। 
স্তাদীষদুচ্চস্বরগুস্তযুন্তব্তে ভাদৃগাভোগপদা ভিধেয়ঃ ॥ 
স্তানেভৃনামা্কিত এব কাধে মতান্তরেখেষ বিশেষ উত্ত। 
উচচৈকথণ্াত্মক এব মোতয়মাভোগণামাবয়বঃ কিলেতি ॥ 
উদ্‌গ্রাহকন্তাঁদিমথণ্ড এব হ্যাসো। ভবেদন্ত সমন্তমেতৎ। 
ধ্যবন্ত সামান্যমিদং হি লগ্ন বক্ষ্যামহে যোঁড়শ তদ্ধিশেষান্‌॥ 
-'সঙ্গীতমৃধা” পৃঃ ৩৪*--৩৪১ 


৭8 পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মানকুতুহল গ্রন্থ 


রাজা মানসিংহের 'মানকুতৃছল' গ্রন্থের সব ক'টি খণ্ড পাওয়া যায় ন। ৷ তবে 
ফকীরুললাহ, ১এই গ্রন্থের অন্থবাদ করেন এবং সেই জঙ্গে সংগীতের কিছু বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন। ফকীরুল্লাহ্‌ ধপদের বিস্তৃত বিবরণ দাঁন করেছেন এবং 
ভারতের কোন কোন জাপলগায় এই গীত প্রচলিত ছিল তাও তিনি উল্লেখ 
করেছেন। এই গ্রন্থের দশটি অধ্যায়ের মধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের 
তথ্যাবলী প্রধ/নত শাঙ্গদেবের “সংগীত রত্বাকর থেকে নেওয়া হয়েছে । তিনি 
গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা মানসিংহকে পদ রচয়িতা বলেছেন ( প্রথম অধ্যায়ে )। 
'মানকুতৃছল+ গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, নায়ক বকন্ত্‌, ভানু, 
পান্দুয়ী প্রভৃতি গায়কেরা৷ ঘখন রাজা মানসিংহের সভায় সমবেত হু'ন তখন 
তিনি সাধারণ লোকের হিতার্থে সে যুগে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ 
ক'রে রাখা স্থির করেন। এরই পরিণতি “'মানকুতৃহল' গ্রন্থ । 

'মানকুতৃহল' গ্রন্থের ফকীরুলাহ. কৃত অন্গবাদের দ্বিতীয়-অধায়ে সে যুগের 
রাগ রাগিণী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। ছ:ট শ্রন্ধরাগ ব৷ আসল 
রাগের কথা বলা হয়েছে৷ এগুলি হচ্ছে-€ভিরো, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, 
জী, মেঘ। রাগের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখানো হয়েছে -- 

শ্তধঃ সংকীর, (সংকীর্ণ), সালক্ক, সম্পূরণ, খাড়ো (খাড়ব) এবং 
ওড়ে। (ওঁড়ব )। 

শুধ-_-উপরিউক্ত রাগ ছটি। 

সংকীর্--যে সব রাগ, রাগিণী ও পুত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে । 

সালক্ক_ এগুলি ছাড়া যেগুলি অতীতে ও বর্তমানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্ন্দর 

এবং অতুলনীয়ভাবে রচন! করেছেন। তীরা কয়েকটি রাগ একত্র ক'রে একটি 
উত্তম রাগিণী স্্ট করেন এবং এর নাম দিয়েছেন সালঙ্ক। 

সম্প্রণ-_সাতটি স্বরের সমীবেশে যে রাগ রচিত হয় তাকে সম্পূরণ রাগ বলে। 

খাড়ো-_ছটি স্বরের সমাবেশে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাকে খাড়ো বলে। 


১। ফকীরুল্লাহ, সমাট সাহজাহানের সমঘ থেকে সম্রাট এন্রঙগজেবের আমলেও বর্তমান 
ছিলেন। "টার জীবনবাত্র। ছিল বিচিত্র । তিনি একাধারে বোদ্ধ। এবং শিলী। তিনি কাশ্মীরের 
ঈবেদার হন, মূলতান এবং এলাহাবাদেরও হথবেদার নিষুত্ত' হয়েছিলেন । তিনি তার গ্রস্থটি নত্রাট 
উরঙ্গজেবকে উৎমর্গ করেন । ফকীরুলাহ ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বইটা অনুবাদ করেন-_-এর সঙ্গে কিছু 
মন্তবাও জুড়ে দেন। তার বইটির নাম 'রাগদর্পণ' । 
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ওড়ো-_পাঁচটি স্বরে গঠিত রাগকে ওড়ো বলে। 

প্রত্যেক রাগের পাঁচটি স্ত্রী (রাগিণী ) এবং ছ'টি পুত্র আছে কিন্তু শ্রী রাগের 
ছ"টি রাগিণী এবং ন'টি পুত্র। এর সমস্ত বর্ণন| দেওয়ার পর মিশ্র রাগের তালিকা 
দেওয়। হয়েছে। 

ফকীরুলাহর গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে বিবিধ নিবন্ধ গীতরূপের বিবরণ আছে। 

এগুলির বিববণ তিনি এইভাবে দান করেছেন__ 


গীত-- তিন প্রকার। এর বিষয়বস্তু হ'ল দেবতা ও বাদশাহদের গ্রশংস! । 

সুর্যপ্রকাশ এবং চন্দ্রপ্রকাশ--এই ছু'গ্রকার গীতেব রূপ একই, পার্থক্য হ'ল, 
একটি সুর্যের স্তব অপরটি চন্দ্রের । তূর্ধপ্রকাশ বারোটি কলায় অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্ত 
এবং চন্দরপ্রকীশের ষোলটি কলা বর্তমান। তাল এবং রাগ আবর্তিত হয় খণ্ড 
অনুসারে । 

সর্বতোভদ্র-তে তাল অ।বতিত হয় চারটি ক্র '্মনুষায়ী। কয়েকটি কপিতে 
নিবদ্ধ রাগকদম। এব কোন কোন স্থান রাগ ও তাল বাবজৃত হয়। বিবয়বস্ত 
হিসাবে নাগ্রিকার অঙ্জা বা যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়। যায়। বর্তমান কালে এটিকে 
মার্গপদ্ধতির অন্যতম বলে গণ্য করা ভয়। জেবহ!গণ এর রচয়িতা । এখন 
এই বীতি লুপ্ট হয়ে গেছে । 

দেবতাগণেব স্তিবাচক গীত ঝোমরা চারটি কলিতে নিবদ্ধ । 

স্বরবর্তনী--অর্থহীন শব্দদ্বারা শিবদ্ধ । 

দেনতাদের প্রশংমাস্5ক গীত প্রবন্ধ ছু'টি কলিতে নিবদ্ধ । এই গীতে ফ্রপ'দর 
অস্তিত্ব ছিল কিন্ধ এ থেকেই যে ক্রু এসেছে একথা ঠিক নয় । 

দেশী পধাসের গীত মিন্”এ আত্মপ্রশংসা ও অন্য ব্যিষেব বর্ণনা পাওষা যায় । 

ধপদ--গোয়ালিয়রের রাজা মান এই গীতকে গঠন ককেন। এই গীত চারটি 
কলিতে নিবদ্ধ এই গীত গঠনে স্ভায়তা কবেছিলেন সম্মেলনে আগত নায়ক 
বকৃন্থ, নায়ক ভানু, মাহমুদ, কিরণ ও লোহন্। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলেই 
এই ধরণের রচনা করেছিলেন। এই অঞ্চলে এই গীতকে শ্রচ বলে মেনে 
নেওয়া হয়েছিল । এক শ্রেণীর ক্রুপদ্দের রাগ ও গীত মার্গপদ্থতি অবলম্বনে রচিত | 
অপর শ্রেণীর ঞ্রুপদে রাগের প্রাধান্য কম থাকলেও রচনা সংগঠনের কৌলিন্ত ঠিক 
আছে। এই ধরণের সংগীত দেশীয় ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে । ছ্িতীয় প্রকার 
প্ুপর্দের গায়নবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে গায়কের ওপর । সুতরাং এট! পরিষ্কার বোঝা 
যাচ্ছে ষে উক্ত সম্মেলনে ষে গীত সংগঠিত হয়েছিল তা মার্গ ও দেশী উভয়ের 


৭ পপ? ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ 


মিশ্রণের ফলশ্রুতি। দেশী ভাষায় স্থষ্ট ধপদ সময়াহ্ুসারে বা! স্থানাহুসারে খারোয়া ১ 
ভাষায় গাওয়া! হয়। মারায় রীতির ধপদের ভাষা সংস্কৃত। দেশী প্রথায় সৃষ্ট 
ঞ্ুপদদ গোয়ালিয়র থেকে আকবরাবাদ ২ এবং বারী অঞ্চলে প্রচলিত। এর 
বিস্তৃতি উত্তরে মথুর1 পর্যস্ত-পূর্বে এটা ওয়া, দক্ষিণে উন্ছ, এবং পশ্চিমে ভূাও ও 
বয়ানা পর্যন্ত এই গীত বিস্তৃত। এই সব অঞ্চলে হিন্দৃস্থানের ভাষাগুলি শুদ্ধ ও 
সুন্দরভাবে বল! হয়। 

ফকীরুল্লাহর বিবরণের মধ্যস্থিত একটা উক্তি সম্পর্কে একমত হওয়া কঠিন। 
তিনি ঞরুপদ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রাজা মান 'এই গীত গঠন করেন।” রাজা 
মানসিংহের পূর্বেই অর্থাৎ চতুর্দশ শতাববীতে ধ্ুপদ গঠিত হয়েছিল। রাজ। 
মানসিংহ সেকালের রচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে পদের শাস্তীয় রীতির 
পরিবর্তন করেন । এই পরিবতনের উর্দিত পাওয়া যায় মানকুতুহল গ্রন্থের একটা 
মন্তব্য থেকে। 

“মানকুতুহল” গ্রন্থে শুধু সংগীতের বিবরণ নয়, শ্রেষ্ঠ বাণীকারের কি বিশেষত্ব 
তাও নির্দেশ কম! হয়েছে । বলা হয়েছে “শর্ট গারকের ব্যকরণ, অলংকার, 
রস, ভাব, দেশাচার, লোকাচার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার; শব্দ-জ্ঞানে 
তাকে হতে হবে প্রবীণ। তার প্রধুন্তি কলানুবতিনী হ'বে এবং সময়ের সঙ্গে 
তিনি সামঞ্জন্ত স্থাপনে সক্ষম হবেন । তার গান হবে বিচিন্্র। প্রাচীন রচন| 
তার কণ্ঠস্থ থাকবে ; তিনি গীত, নৃত্য ও বাগ্যে পারদশ[ী হবেন এবং প্রবন্ধ সম্পর্কে 
তার উত্তম জ্ঞান থাকতে হবে ।” 

“সেকালের রুচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজা মান যে ঞুপদদের প্রচলন 
করেন তাতে গোয়ালিয়রের ভাষা ব্যবহৃত হয়। তিনি গানের বিষয়বস্ত হিসাবে 
কল্পনাত্ব্, বর্ণনাময় এবং ষ্ণয়নূলক তাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তীর প্রচলিত 
একটা গানের উদ্দাহরণ-__ 

স! জানিয়ারে উও দিন সাল ছে। 
বদন মিলায়ে মিলাকাছে বিছুনী 
ইউ বিরহ] জিম! চাল ছে ॥..*ইত্যাদি 
'এটা পরজ' রাগ এবং টিম1 ত্রিতাল-এ গেয়। 


১। খারোয়! বলতে খড়ী-বোলী অর্থাৎ সৎ উদ্ু” বোঝান হয়। এ থেকে জান! খায় ষে সৎ 
উদ ভাষায় ধুপদ রচিত হয়। 
২। আগ্রা। 


গোয়ালিয়র ও বুন্দাবনের অবদান ৭৭ 
মাননিহহেল্স লভ্ভা-গাস্রকগণ 


রাজা মানসিংহ তার দরবারে কয়েকজন সংগীত নায়ককে স্থান দিয়েছিলেন | 
'আবুল ফজলের বিবরণ অন্থসারে রাজা মান সিংহের সভায় গায়ক ছিলেন তিনজন 
--বকন্গু, মচ্ছ্ু এবং ভন্ন, বা! ভানু । ফকীরুল্লাহর “রাগদর্পণে' মানসিংহের সভাগায়ক 
হিসাবে নাম করা হয়েছে ছ'জনের £হ বকন্থু, ভানু, পাণ্যেয়, মামদ, কিরণ, 
লোহঙ্গ। আবার মীর্জা খ! তার রচিত “তুহফাতৃল হিন্দ বইতে বাজা মানসিংহের 
সভাগায়ক হিসাবে চার জনের নাম করেছেন: ভাম্ু, পাণ্ডেয় বা পান্দুয়ী, বকন্ু 
এবং লোহঙ্গ। এ ছাড়া রাজ! মানসিংহের সভাগায়ক শ্তিসাবে পুনিন, চম্পু এবং 
চঞ্চলশশীর নামও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের সম্পর্কে কোনও 
বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া ষায় না। তবে মোটামুটী একটী কথা জানা যায় এবং 
তা হচ্ছে এই যে, এঁদের মধ্যে প্রধান গায়ক্ণ ছিলেন নায়ক বকল্তু। তিনি শুধু 
গায়ক নন, গীতকার এবং নৃতন কীতির উদ্ভাবক । 


মাদক বকস্ত 


কাজা মানসিংভেব সভাগায়কদ্দেব মধ্যে প্রধান ভিলেন নায়ক সকস্থু। বকন্থুর 
জন্ম, শিক্ষা এবং মৃত্য- কোনও বিষয়েই বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিবরণ পাওয়! 
যায় নাঁ। তিনি যে মানসিংহের সভাগায়ক ছিলেন একগ! আবুল ফজল এবং 
ফকীরল্লা্ন ও মীজ্ঞ1 খা তিন জনেই উ/ল্পথ করেছেন। তব সম্পর্কে আর ছু'টা 
তথ্য পাওয়া ষচ্ছে। তার একটা হচ্ছে এই যে, মানসিংহের পুত্র বিক্রমসিংহ 
রাজ্য হারালে তিনি গুজরাটের স্থলতান বাহাছুর শা*র দববারে অশ্রু লাভ 
করেন । এঈ দবব।রে জদাগ্তণী রামদাসও ছিলেন। আবুঙ্গ ফজল প্রমুখ 
লেখকদের মতে ১৫২৬ খষ্টাব্দে বাহাছুব শা"ব দববারে স্কান পাওয়াৰব আগে বকন্থ 
কাল'গঞ্ধ বাজদরবারে আশ্রম গ্র*ণ করেছিলেন । এইখানে তিনি বাহাছুরী 
টোড়শ নামে একটী রাগের উদ্ভাবন কবেন। রাজা মানসিংহ গুর্জবী টোড়ীর 
উদ্ভাবক বলে কেউ কেউ ষে কথা প্রচার করছেন এই বাহাদ্বরী টোড়ীর 
সম্ভবতঃ গুর্জরী টোড়| এবং তার উদ্ভাবক বকস্থ | ঘষে বিবরণ উল্লেখ ক'রে 
মানমিংহকে গুর্জরী টোড়ীর উদ্ভাবক বল হয় তা হচ্ছে এই ষে, মানসিংহ 
গুজরাটের রাজকন্যা মৃগনয়নীকে বিবাহ করেন এবং এঈ জন্তই এরূপ নামকরণ 
করেন। কিন্ত মানসিংহের সময় গুজরাটে কোনও হিন্দুবাজা ছিলেন না| তাই 
মুগনয়নীর পক্ষে গুজরাটের রাজকন্যা হওয়া অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। 


ণ৮ প্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পূর্বে রাজদরবারে প্রাচীন শান্ত্রসম্মত স্থরেরই স্থান ছিল। এদিকে প্রাচীন 
শাস্ত্রের কুলীন স্থরগুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক স্থর এক কালে শঙ্কর রাগ বা 
মিশ্র সুরে উৎপন্ন দেশী সুর ছিল। ক্রমে এঁ স্থরগুলি কৌলিন্ত অর্জন করতে 
থাকলো। বকন্থুর কৃতিত্ব এই যে, তিনি শৌরসেন, অর্থাৎ আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি 
অঞ্চলেব প্রাকৃত জনগণের স্থুরকে উন্নত করে দরবারে নিয়ে এলেন। এ ব্যাপারে 
বাধা এসেছিল প্রচুর । মানসিংহ তোমরের দরবারে বকন্থ এবং মধুস্দন খন 
নবনীতির সংগীত ঞ্ুপদকে প্রতিষ্ঠ। দান করলেন তখন প্রাচীনপন্থীদের ক্রোধের 
সীমা রইল না । ক্রোধেব কারণ আরও এই যে, এট! ছিল ঢাড়ী মেয়েদের গান। 
পথে পথে এই গান গেয়ে নারীরা জীবিকা অর্জন করতো । এরা 'পদের-স্থরে 
বীরগাথাও গাইতে | 

এই ঢাড়ী বংশেই বকম্থুব জন্ম। বকম্ছর পূর্বপুরুষের সংগীত ব্যবসায়ী 
ছিলেন । ঢাড়ীরা আদিম অধিবালী এবং অন্যান্ত আদিম অধিবাসীদের মত 
টাড়ীরাও হিন্দুলমাজের অনাদর পেয়ে মুমলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । 

“রাগদর্পণ'-এর বিবরণ অনুসারে বকম্থ টোড়ীতে দেশকাব যুক্ত ক'রে বাচাদুরী 
টোড়ী১ রাগেরই উদ্ভাবন করেননি; তিনি একটি কান্হারা (কানাডা) এরং 
একটি কল্যাণ উদ্ভাবন করেন এবং এই ছু'টী রাগ নায়কী-কল্যাণ এবং নায়কী- 
কান্হারা নামে খ্যাত। 

বাজা মানের সভায় থাকাকালীন বকল্স যে সমস্ত গ্রপদ রচনা করেন সেগুলি 
দুই বা তিন তৃক এবং গুজরাটের স্থলতান বাহাছুর শাহের দরবারে (১৫২৬--৩৬) 
তিনি চার তুকের ঞ্ুপদ স্থাষ্ট করেন। নায়ক বকন্থু সম্পর্কে আর একটি তথ্য 
প্রচলিত মাছে এবং তা হচ্ছে এই যে, বাদশ! হুমায়ুন মাুনগর জয় ক'রে ষে 
ব্যাপক প্রাণদপ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বকন্থও ছিলেন। কিন্তু সংগীতজ্ঞ 
বালে তিন শুধু রক্ষাই পেলেন ন! সম্রাটের আদরও লাভ করলেন। 

লাহবি তীর “বাদশ! নামা” গ্রন্থে বলেছেন ষে ছন্দ, ঢ'টা, স্তোত্র প্রভৃতি আগের 
যুগের সংগীতজ্ঞদের জান! ছিস, তীর সময়ে এই সব গান দক্ষিণ ভারতে 
প্রচলিত ছিল। উত্তর তারতের লোকের! দক্ষিণ ভারতের সংগীত রীতির 
তালোভাবে তারিফ করত না। লাহরি নায়ক বক্সু-র সম্পর্কে উচ্চ ধারণ! 
পোষণ কবতেন। তিনি তকে উচ্চকোটীর ধপদ গায়ক ব'লে অভিহিত 
করেছেন । তার কথা থেকেই জানতে পারি যে বকল্তু পাখোয়াজের সঙ্গে গান 


১) গুজ্রাট-শানক বাহাদুর খ-এর নাম অনুসারে 


গোয়ালিয়র ও বুদ্দাবনের অবদান ৭৯, 


গাইতেন ; মূল গান-এর আগে সুন্দরভাবে আলাপ করতেন। বকন্থ গান গাইতে: 
গাইতে ষে গ্রামে উঠতেন সে গ্রামে সহগায়কদের ক উঠতে। না। হিন্স্থানী 
ভাষায় এই ধরণের উচ্চ গানকে টিপ বলে। 

নায়ক বকন্-কে রাজা মানপধিংহের মুত্যুর পর গোয়ালিয়র ছেড়ে ক'লীগুর 
দুর্গে রাজ৷ কিরাৎ-এর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কিছুদ্দিন পরে তিনি গুজরাটে 
ধান এবং হ্থলতান বাহাছুর-এর ( ১৫২৬-১৫৩৭) পঠপোষকতা লাভ করেন। 


এই স্থলতান বাহাছুরএর নাম অন্ুসারেই তিনি বাহাদুরী-টোড়ী রাগ রচন। 
করেন । 


নায়ক ভানু বা ভম্গু 


'আবুলফজল, ফকীরুল্লাহ এবং মীর্জা খা তিনজনেই আর বাদের নাম কবেছেন 

দের অন্ততম নায়ক ভন, বা ভানু । শ্রর পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা ষায় নাঁ। 
তবে সংগীতে যে তিনি এঁত্হা স্ষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ পববর্তাকালের 
গুণসেন। এই গুণসেনকে তান্গুর পৌত্র বল! হয়েছে। তার মুত্তা কাশ্মীরে 
ঘটায় অনেকে মনে করেন ষে মানসিংহের মৃত্যুর পব ভান্থু কাশ্মীরে চলে 
গিয়েছিলেন এবং গুণমেনের আফজল খেতাব থেকে ধারণ! কর! হয় ষে ভান্ুর 
বংশ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল । 


নায়ক অচ্ছু বা মজরু 


মচ্ছু-র পরিচয় কিছুই প্রায় ন৷ মিললেও এই নামটা নিয়ে অনেক গোলযোগ 
সষ্টি হয়েছে। এই নামটীকে কেউ মজরু ব! মঝরু এইভাবে উল্লেখ করেছেন । 
আবার কেউ বলেছেন এগ্ু/লার কোনটাই ঠিক নয়-__ শুদ্ধ নাঁম মামুদ। আবার 
কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে মচ্ছুমজরু১”বৈজু বাওরাষ গিয়ে পৌঁছেছেন । 
মচ্ছু ষ্দি মামুদ হ'ল তবে ফকীরুল্লা কথিত মামুদ-এর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারেন, 
কিন্তু তাকে বৈজু বল! নিতাস্তই কষ্টকল্পনা । 


পাণ্ডেয় ব1 পান্দুয়ী 


পাণ্ডোয় বিজয় নগরের লোক। ফকীরুল্ল! এবং মীর্জা খা দুজনেই এর নাম 
করেছেন, আবুলফজল এর নাম উল্লেখ করেননি । কেউ কেউ বলেছেন উনিই 
রাজ মানসিংহকে মানকুতুহল রচনায় সাহাষ্য করেছিলেন। কিন্তু ফকীরুল্লার 
বিবরণই সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন ষে, রাজা মানের সভায় ভান, 


৮৬ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বকন্ু, পাণ্ডে, মামুদ, লোহঙ্গ, কিরণ প্রভৃতি সংগীত নায়কেরা যখন মিলিত 
হ'লেন তখন রাজা মাননলিংহ সাধারণের হিতার্থে রাগসন্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ ও 
ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ কর! যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। এই তাবেই সকলের সহায়তায় 
মানকুতৃহল গ্রন্থ রচিত হ'ল । 


খ্ুকা-হ্্রন্চা বনে অন্চগীন্ন 


পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে শুবু দিল্লী এবং গোয়ালিয়র নয়, আরও কয়েকটা 
র্যজ্যে ঞ্পদের ব্যাপস্ক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। জৌনপুরের স্থলতান হুসেন শী! 
শকার সময় (১৪৫₹--১৫০০ খৃঃ) জৌনপুরে ঞ্রুপদ্দের ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
রেওয়া এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলেও ঞ্ুপদের প্রচলন ছিল। এখানে মনে রাখা 
দরকার যে এই রেওয়াব অন্তর্গত বন্ধোগড়-এর রাজ রামটাদের সভাগায়ক ছিলেন 
বিখ্যাত ধ্রুপদী মিয়1 তানসেন এবং সেখান থেকেই তিনি আকবরের 
রাজসভায় যান। 

এই প্রসঙ্গে সংগীত অনুণীলনেব অন্যতম কেন্দ্রটীব কথ উল্লেখ কর দরকার এবং 
তা হচ্ছে মথ্বা-বুন্দাবন। বুন্দাবন প্রবন্ধগীতি অনুশীলনের এক বিখ্যাত কেন্দ্র হযে 
উঠেছিল। ১১৬ খষ্টাব্ধে সেকেন্দার লোদীর ব'চত্বের শেষ বৎসর চৈতন্যদেব 
ব্রজমণ্ডল দেখতে গিয়েছিলেন। এর পর ফে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের! বৃন্দাবন 
লুপ্ততী্ধ উদ্ধার ক্বতে গিয়েছিলেন প্রীশ্রীচৈতগ্চবিতামূত গ্রন্থে তাদের তালিকা 
এইরূপ-_-প্রীরপ, সনাতন, রথুনাথ ভট্ট, গে'পাল ভ্রু, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীৰ। 
এঁদের সঙ্গে ধারা গিয়েছিলেন তীদ্দের মধ্যে রয়েছেন ভূগর্ভ, যাঙ্গবাচার্ধ, নারায়ণ 
দাস, জগদানন্দ প্রভৃতি । | 

এরা ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ভারতের ধারা বুন্দাবনে দেবমুতি স্থাপন এবং গ্রন্থ 
প্রচার করেন তীদের মধ্যে বয়েছেন বল্পভ ভট্ট, তার ছুই পুত্র বি্রপনাথ ও 
গোগীনাথ, ছিত হরিবংশ, হুরিদ[স স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, থানেশ্বরী জগন্নাথ, 
অন্ধ স্থুরদাপ, স্থবদাস মদনমোহন । এঁরা সকলেই তক্তসাধক, গায়ক ও কবি। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, স্বরূপ 
দামোদর, রায় রামানন্দ, স্বামী কৃষ্চদাস, কষ্ণপাস কবিরাজ, ঠাকুর নরোত্তম দাস-_ 
এঁই সমস্ত বৈষ্ণবকৃলচুড়ামণি প্রবন্ধ ধরণের গীতি খুব ভালভাবে গাইতে 
পারতেন। 


_.১। কুষ্টদান কবিরাজ গোন্বামী এঞ্রীচৈতন্যচরিতাসৃভ" আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ-এ এই ছয় 
গৌম্বীমীর বন্দন। আছে। 


গোয়ালিয়র ও বৃন্দাবনের অবদান ৮১ 


বৃন্দাবনে যে সমস্ত বৈষ্ব মহাজনেরা ছিলেন তারা গোয়ালিয়র এবং তার 
সন্নিহিত অঞ্চলের ঞ্ুপদের চর্চা থেকে অন্ুপ্রেরণ। পেয়ে থাকবেন, কিন্তু একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই ষে, বুন্দাবন এবং পরবর্তাকালে মথুরায় ফুপদ 


সংগীতের এক বিশিষ্ট ধারা হ্্টি করেছিলেন কৃষ্তদাস, হরিদাস এবং অন্ঠান্ত 
কলাবিদের! 1১ 


সাংস্কৃতিক পটভূুমিক। 


পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ধর্মের ব্যাপারে তখন একটা ওলট-পালট 
অবস্থা বিরাজমান। শুফ কর্ম ও জ্ঞানবাদ জনসাধারণের ওপর আর প্রভাব 
বিস্তার করতে পারছিপ না_ক্ষুত্রতা সন্বীর্ণতা তখন সমাজ ও ধর্ম-জীবনকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রাস্ীয় ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তীর হয়ে 
উঠেছিল। জাতীয় জীবনের এই বিতিন্ন সমস্তাগুলি অমাধানের চেষ্টা) সে যুগে 
হয়েছিল দু'টি পথ ধরে। এক পথ বিশুদ্ধ পরমব্রক্গবাদ_-যাতে জাতিধর্ম ও 
সাম্প্রদায়িক জঙ্কীণত। নেই, ষা মানুষের মনকে উন্নততর জ্ঞ।নমার্গে পৌছে 
দেয়। আর এক পথ, মান্ুষেব ষে বুত্বিগুলি নিয়গামী হয়ে জঙ্কার্ণতা ও 
বিরোধের স্থষ্টি করেছিল লেগুলিকে রূপান্তরিত করে বিশ্বেশ্বরের প্রেমের লীলানন্দে 
| ডূবিয়ে দেওয়!। প্রথমটির ফল হযেছিল বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তিবাদ। এই পথ 
অবলম্বন করেছিলেন কবীর নানক প্রভৃতি ধর্মগ্ুরুগণ। দ্বিতীয়টির ফল হয়েছিল 
তক্তিবাদ, লীলাবাদ এবং এর পরিণতি ঘটেছিল বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপ্তিতে। 
ভক্তিবাদদের পথ ষে সমস্ত সাধকরা গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রকাশের অন্যতম 
মাধ্যম ছিল সংগীত । 

কবীর ( পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ) নাম 
গান, গুরুভক্তি, সংসার বৈরাগ্য, জীবে প্রেম এবং ভগবানে আত্মসমর্পন ভেদজ্ঞান 
বিসর্জনের বাণী প্রচার করেছেন। তার গানও রাগরাগিণীধুক্ত কিন্তু বিশুদ্ধ 
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৯২ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রাগরাগিণীতে তার গান গাওয়। হত কিনা বলা কঠিন । ষ্টার গানের দার্শনিক' 
আবেদনই ছিল প্রধান । 
নানকও তীর ধর্মমত প্রচার করেছেন এবং রাগরাগিণীযুক্ত তার গান এই 
প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। মানকেব কিছু কিছু গান (যেমন) “কাহে রে 
বন খোজন আই»? “জগতমে ঝুঠী দেখ" প্রীত”, প্রভৃতি ) প্ুপদ গায়ক এবং 
খেয়াল গায়কদের কণ্ঠে শোনা যায়। ্‌ 
মীরাব'ঈ-এর গানেও রাগরাগিণীব নির্দেশ পাওয়া যায়ঃ তবে তার সঙ্গে 
রাজস্থানের লোক সংগীতের মিশ্রণ লক্ষ্যনীয়। মীরাবাঈ বুন্দাবনেও এসেছিলেন 
এবং তার একটী গানে স্বামী হরিদাসের প্রতিষ্ঠিত “বাকে বিভারী”র নাম আছে-- 
হমারা প্রণাম বাকেবিহারীকো। 
মোর মুগট মাথে তিলক বিরাজৈ 
কুগ্ডল অলক কারীকো ॥ 


যহ ছবি দেখ মগন ভই মীরা 
মোহন গিরিবরধারীীকে। || 


মীরাবাঈ পতিভাবে রুষ্ণকে ভজন! করেছেন। বুন্দাবনে হরিদাস, বল্পভাচার্য 
সম্প্রদায় এ ভাব গ্রহণ করেননি । তারা ভতক্তিকেই প্রাধান্ দান করেছিলেন। 
গোঁড়ীয় বৈষ্ুবের! প্রেমকেই বড় ক'রে দেখেছেন। সংগীত সবারই মুখ্য অবলম্বন 
ছিল। 

অবশ্ঠ মথুরা-বৃন্দাবনে ভক্তিবাদী ষে গান প্রচলিত ছিল?ত'র রূপ ছিল ছুণটা 
_ বিষ্ণপদ বা কীর্তন এবং ভজ্ন। বিষুণপদে চার থেকে আট চরণ পর্বস্ত 
থাকতো । ভজন সঙ্গীত ভক্তিমূলক সংগীত। এই সংগীতের ভাষাই শর 
সরল নয়--সহজ। এতে অলংকারের প্রাবল্য নেই। সহজ সরলভাবে ভন 
তার ভক্তি নিবেদন করেন এই সংগীতের মাধ্যমে তার ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে 
বিষুপদ প্রকৃত পক্ষে প্রবন্ধ গান। অর্থাৎ গ্রুব-প্রবন্ধের ষে পরিবর্তন ঘটছিল 
এ গান সেই গান। রাজ! মানসিংহের ঞ্ুপদ্দের সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল। পদের 
ছন্দই এ ক্ষেত্রে গ্রধান ছিল। 

বৃন্দাবনধামে অবস্থান করে ঘে সংগীতসাধক সবচেয়ে বেশী দৃ্টি আকর্ষ' 
করেছিলেন তিনি স্বামী হরিদাস। এই মহাপুরুষের জন্মস্থান এবং জন্ম সময 
সঠিকভাবে নির্ধারণ কর! কঠিন। এ সম্পর্কে বহু মতামত পাওয়া যায়। “ভক্ত 


গোয়ালিয়র ও যৃন্দাবনের অবদান ৮৩ 


পিন্ধুতে” বল! হয়েছে, হরিদাসের জন্ম ১৪৪১ সংবত ( অর্থাৎ ১৪৯৮ খুঃ ), গোস্বামী- 
বর্গের ছারা প্রমাণিত জন্মকাল ১৫৬৯ সংবত ( অর্থাৎ ১৬২৬ খুঃ, স্বামীজীর 
পরম্পরান্বতা মহান্ৃভাবী দ্বারা কথিত জন্মকাল ১৫৩৭ সংবত (অর্থাৎ ১৫১৪ খুঃ)। 
স্বামীজী প্রায় ২৫ বর বেঁচে ছিলেন এবং ২৫ বছর বয়সে সন্্যাস গ্রহণ করেন-_ 
এ সম্পর্কে বিশেষ মততেদ নেই। 

স্বামীজীর জন্ম সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমার্দের একটি কথা মনে রাখ! 
দরকার এবং তা হচ্ছে এই যে, স্বামীজীর সঙ্গে সম্রাট আকবরের দেখ! হয়েছিল। 
আকবর বৃন্দাবনে গোম্বামীদের দর্শন করতে এসেছিলেন, একথা! আমরা নানাভাবে 
জানতে পারি । 00539 তর 71860: ০01 815610018 বইতে ( পৃঃ ২৪১) 
১৫৭৩. এ বুন্নাবনেব গোস্বামীদের দর্শন লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। তা 
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আকবর ১৫৪২ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করেন। খ্রর্দিকে লক্ষা বাখলে স্বামীজীর জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা সোড়শ 
তাৰ প্রথম দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই “ভক্তস্গিন্কু*-তে উল্লিখিত ১৪৯৮ 
খৃষটাঝেই হরিদাস স্বামীর জন্ম সময় হওয়ার সম্ভাবন|। 

হরিদাসের অন্মস্থান কেউ বলেছেন মৃলতান, কেট বলেছেন আলীগড়ের 
হরিগাসপুর ব৷ হসিয়ারপুর গ্রামে, আবার কেউ বলেছেন ব্রজধামে। “বৃন্দাবন 
কথা” ১নামক গ্রন্থে যে তথ্য পাওয়। যায় তা হুচ্ছে এই-_মূলতানের অন্তর্গত 

১ পুলিন বিহারী দত্ত, 'বৃন্দাবন কখ", কলিকাতা (১৩২৬) পৃঃ ২১ 


৮৪ ঞুপদ্দ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কোল গ্রামে (মতান্তরে উর গ্রামে ) ত্রহ্ষবীর নামে এক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস 
করতেন। তার পুত্র জ্ঞানধীর গিরিধারী গোপালমৃ্তি পূজা করতেন । তিনি 
মথুরায়্ এসে বিবাহ করেন। তার পুত্র আশাধীর বুন্দাবনের পাশ্ববর্তা রারপুর 
গ্রামের গঙ্গাধর নামে একজন ব্রাহ্মণের কন্তাকে বিবাহ ক'রে শ্বশুরালয়ে বাস করতে 
থাকেন। আশাধীরের ছুই পুত্র হরিদাস ও জগম্নাথ। হরিঞ্ধাস শৈশব থেকেই 
ধর্মপ্রবণ। তিনি ২৫ বছর বয়সে অন্গ্যাস গ্রহণ করেন এবং বুন্দাবনের অপর পারে 
মান-সরোবর নামক কুণ্ডতীরে কুটীর বেধে একাকী ভজন পুজনে নিমগ্ন হ'ন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবেব! বুন্দাবনে এলে তিনি বৃন্দাবনে আসেন । সেখানে নিধুবনেব 
( নিধিবনের ) বিশাখ! কৃও্ড থেকে মৃত্তিক। খনন ক'রে বাকে বিহারী ঠাকুর পান। 


হরিদ্রাস স্বামী এবং ভার গুরু 


হরিদাস কার কাছে সংগীত শিক্ষা করেন জা-1 যায় না । অনেকে আশাধীর 
(বা আশ্তধীর )-কেই তার শিক্ষাপ্তরু বলেছেন। কেউ বলেছেন তিনি শিক্ষাগ্ুর 
গন্ধর্ব কৃষ্ণত্ত স্বামী নামক এক সন্স্যাসীর কাছে শিক্ষালাত করেন। তবে স্বাম' 
হরিদ্াসের গুরু হিসাবে স্বামী কুষ্ণদ্রাসের নামই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। “কৃষ্দাস 
নামে অবশ্য ছু'জন ব্যক্তির না পাওয়| যায়। এঁর ছু'জনই ছিলেন সংগীত 
শাস্মকার এবং সংগীত সবধক। যুন্দাবনে ঞ্ুপদের প্রচলন ছিল সমধিক । কথিত 
যে, রূপ গোম্বামী ও জনাতন গোস্বামী ছু'জনই সংগীতসাধক ছিলেন 
শ্রীচৈতন্তের প্রত্যক্ষ পরিকরদের মধ্যে রায় রামানন্দ একজন বিদগ্ধ সংগীত-শাস্্রকা, 
ছিলেন। পরবর্তাকালে স্বরূপদ্দামোদর, কৃষ্ণদাল গোস্বামী ও অন্যান্য আরও 
অনেকে বৃন্দাবন অঞ্চলে নিজন্ব পদ গায়কীর ধারক ছিলেন। ঠাকুর নরোত, 
পরবর্তীকালে এ বৃন্দাবন মথুরার গ্ুপদ গান শিক্ষা ক'রে পদাবলী কীর্তনে বিলগ্িত 
লয়ে গরাণহাটা শ্রেণীর কীর্তন প্রবর্তন করেন। কিংবাস্তীর পশ্চাতে ইতিহাঃ 
লুকানে! থাকে । তাছাড়া বৃন্দাবনের গোস্বামী বষ্ণব সাধকগণ অভিজাত ধ্রু্প। 
গানের অনণীলক ও ধারক ছিলেন ব'লে ধর! ষায়। 

প্রকৃতপক্ষে হর্দাস স্বামীর জন্ম সময়, জন্মস্থান এবং তার নামটা নিয়েং 
নান! গোলযোগ । অন্ততঃ সাতজন হরিদাসকে পাওয়া যায়--হরিদাস (স্বামী ) 
হরিদাস ( ছিতীয় ), হরিদাস (নায়ক ), হরিদাস (ডাগর, হরিদাস (ষবন ) 
হরিদাস ( কবীরপন্থী ), হরিদাস (রায় সশেহশী সম্প্রদায়তুত্ত ) গুভৃতি। এ 
অবস্থায় হরিদাস স্বামীর জন্ম সময় এবং জন্মস্থান পিষ়েও যেমন নান! মত, তেষনি 


গে।য়!লিয়র ও বুন্দাবনের অবদান ৮৫ 


ভার গুরু নিয়েও । অনশ্য মধ্যযুগের সংগীত সাধকদের অনেকেরই গুরুর সঠিক সন্ধান 
পাওয়া কঠিন! 


বিত্তি্ম তষঃব সম্প্রনার 

গৃ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীতেই আয়বা ভারতবর্ষে চারটী বৈষ্ণব সম্প্রপ্দায় দেখতে 
গাই £ রাগানুজ, বিষ্লম্বামী, মধবাতার্ষ, নিঙ্থার্ক- এদেব নামানসারে সম্প্রদায় গুলি 
গড়ে ওঠে,১ হাব্দাস স্বমী ছিলেন নিষ্বার্ক ২ম্প্রদয়ভূক্ত । স্বামীকীকে জে 
ক'রে যে সম্প্রদায় গড়ে উঠে'ছল তার নাম হরিদাসী সম্প্রদায় । 

হখ্দিস স্বামী যখন বুন্দাবনে তখন নানা ঠায় যতবাদ সেখানে পরিব্যাঞ্স | 
রামান্ুজের বিশিষ্ট অই্বৈতবাদ, নিশ্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাছ, বল্পভাচাধের শুদ্ধা দ্বৈতবাদ 
এবং £চতগ্চদেবের আ'চস্ততেদ|ভেপদ তত্ব । গান, নৃত্য ও বাছের সঙ্ায়তায় 
বিভিন্ন মতহানলম্বীরা হুগবানেখ কাছে আত্মনিবেদন করেছেন, সেই সঙ্গে বনু 
মানুষকে শ্বাকযণ করেছেন । মতভেদ থাকা সত্বেও বিভিন্ন সাধকদের মধ্যে 
মতাস্তর ঘটেনি । 

বললভাচা্ধ-সম্প্রদায়ের তিনজন গায়ক স্থুরাস, গোবিন্দস্বামী ও পরমানন্দ 
দাস) সুবাস মখুব'প্ এসেছিলেন এবং বৃন্দাবন সমীপস্থ গোবর্ধনের নিকট 
পবসোলীতে শাস করেছেন। তীাব রচিত কিছু বিষুপদ আছে। গোবিন্দ-স্বামী 
কুষ্ণলীল।র বিতিন্ন গবস্থা বর্ণনা ক'রে বনু পদ বচন! করেন। পবমানন্দ দাসও 
গোবর্ধনে বাস কহেছেন। পব্ম'ননের গান কবিত্বমণ্ডিত। গোবিন্দ স্বামীও 
ক্দ/বনে এসে বাস করেন। 

লীবাধ। বলজীয় সম্প্রপ্দায়ের প্রবর্তক শ্রীনিত হব্বংশ তথা প্রসিদ্ধ বীণকার 
শ্রহরিনাম বাস ম্বামীজীর সমকালীন ছিলেন এবং বৃন্দাবনে বাস করতেন। 
স্বামীজীর সংস্গ এই ছু'জনেরই খুব সৌন্তান্ঠছিল। হিত হরিবংশ “বষ্ণপ্দ” এবং 
“হোরি, বিষয়ক কবিতা গান গাইবার উপযোগী কবে রচনা করেন। এই সব 
পদ ফ্রুপদ, ধামার এবং ভজনের রীতিতে গাওয়। হ'ত। 

এই বল্পভ-সম্প্রদাঘের আৰ একজন কষ্দাস হরিদাসের সমসাময়িক । হরিদাস 
বল্পভ জন্জরদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসলীল।, “হোরি” তথা হোলি প্রভৃতি গায়ন 
পদ্ধতির ন্সতি সাধন করেন। কিন্তু কে ধ্ুপদের ধাতু ও তালের নাম পরিবর্তন 
করেন এবং ধাঁমার নামের উন্তাবন করেন তা বল! কঠিন । অথচ ধামার” এই সময়ে 
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৮৬ ঞ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রচলিত ছিল। ধামার তাল বিশেষ । গ্রুপদ ঘখন ধামার তালে গ্নীত হয় তখন 
তাকে ধামার আখ্যাই দেওয়া হয়। ধামারে ঞ্ুপদের মত পরিপূর্ণ স্থির গাস্তীর্ 
নেই। এতে শৃঙ্গাররসোদ্দীপক প্রেমগীতিই বেশী রচিত হয়ে থাকে। তাই 
ধামার একটু লঘু প্রভৃতির এবং এতে অলংকারও থাকে বেশী। ধামার তালে 
প্ুপদ রচিত হলে ষেমন তাকে ধামার বলা হয়, তেমনি ঝাপতালে গ্রুপ রচিত 
হলে তাকে 'সাদ্‌রা” বলা হয়। সাদ্রার গতি তরান্বিত। তার চঙ্গার গতির 
ঢং লাফিয়ে চলার মত। ঝাপতালের লয়ে এবং প্রধানতঃ বীররস প্রধান বিষয় 
নিয়ে “পাদরা” রচিত হয় । এতেও তানের অবকাশ নেই। 

কেউ কেউ বলেন যে, “হোরি'৯ গান প্রুপদেরই একটি বিশি্ শ্রেণী। 
বসন্তোৎসব উপলক্ষে ভগবতলণল! সম্বস্কীয় ধামার তালাশ্রিত প্ুপদকেই “োরি, 
বল! হয়। কিন্তুবিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা ষায় ঞপদ ব| ঞ্রবপদ বলতে 
আমর! চারটি অঙ্গ (তক) যুক্ত গানকেই বিশেষভাবে বুঝব । এই চারটি 
'অঙ্গযুক্ত গানই সাধারণভাবে চৌতাল বা চৌতালের অভিজাত গান বলে পরিচিত 
হোরি বা হোলি বিষয়ক ধামার গান চারতাল যুক্ত গ্রপদ গান শেকে সম্পূর্ণ পৃথক । 
»৫ বছর বয়সে স্বামী হরিদাস লৌকিক দেহ ত্যাগ ক'রে নিত্যকুপ্ত বিহারে লীন 
হয়ে গেজেন। যদিও সাধারণ লোক তাকে এক মহান সংগীতধারার প্রবর্তক 
হিসাবে জানেন তবুও তার মহান দান তার সাধনক্ষেত্রে॥ নাধাকৃষ্ণের মাধুর্য 
ভক্তির চরম বিকাশের কেন্দ্র ছিল যুন্দাবন। এই বুন্দাবনে ষে পঞ্চম ভক্ভিরস 
মাধুর্য নানারূপে পল্পবিত হয়েছিল তাতে স্বামীজী ছারা প্রতিষ্ঠিত তক্তিরসের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। তীর উপাসন। ছিল সখীভাবের উপাসন।। তার উপাসনায় 
শ্তাম ওবং শ্ঠামা নিরস্তর থাকতেন। এই রসে রস্ক সাধকের অনন্যতাই মূল 
মন্ত্র_এমনি অনন্যতা ধীর জন্য সমস্ত সংসার নিজের ব্যক্তিত্ব, ব্রীতি, নীতি, মর্যাদা, 
ধর্ম, কর্ম, তীর্থ ব্রতাদদি আ্াধন অন্য দেব-দেবী এমন কি নিজের উপাম্ত ঠাকুরের 
অন্ঠরূপ বা! অন্ত লীলার চিস্ত|! করারও অবকাশ থাকতো] না। এই বঙ্কিম পথের 
সাধক ভক্তির রসের মাধ্যমে আনন্দময় লোকে বিচরণ করতে থাকেন। ম্বামীজীর 
শিষ্ু পরম্পরায় অনেক প্রসিদ্ধ বাণী রচয়িতা হয়েছেন ধারা বিভিন্ন রাপরাগিণীতে 
বহু পদ রচনা করেছেন। সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও ইাতহাযের ওপর অনেক গ্রন্ 
লেখা হয়েছে । এই সমস্ত সামগ্রী হাতে লেখা গ্রন্থে সীমিত আছে। অম্প্রদ্দায়ের 


১। 'ভোলি” আর “কোরি' এক জিনিস বর। “হোঁরি' ধামার তালে খ্বাওল বসম্তকালীম 
ঞ্পদাঙ্গ গান ; আর 'হোলি' ধামার তাল ছাড়া টাচর, দীপচাদ প্রভৃতি তালে গাওয়া বনন্ত সংগীত | 


গোয়ালিয়র ও বুন্দাবনের অবদান ৭৮ 


সিদ্ধান্ত যে শিষুরা দীক্ষা নিয়েছেন তাদেরই কেবল বলা হ'ত এবং শুধুমাত্র 
তাদেরই বাণী পাঠের অধিকার দেওয়া হ'ত । সেজন্য এই তত্ব আজও সর্ব- 
সাধারণের অজানা রয়ে গেছে। বৃন্দাবনের কয়েকটি স্থানে স্বামীজীর সম্প্রদায় 
বর্তমান। 


(১) শ্রী 'বাকে বিহারীজী'র মন্দির-যেখানে বিহারীজীর গোস্বামী 
স্বামীর উপান্ত ঠাকুরের সেবা পূজা করেন । 


(২) নিধিবন--ধেখানে স্বামীজী তথা তার কতিপয় শিষ্তের সমাধি আছে। 


(৩) আ্ীগোরেলালজ্ীর মন্দির__যেখানে স্বামীজীর শিষ্য পরম্পরার স্বামী 
নরহরি দেবজীর পেব্য ঠাকুর বিরাজমান । 

(৪) শ্লীরসিক বিহারীজীর মন্দির--যেখানে স্বামী বন্িকদেবজীর সেব্য 
ঠাকুর আছেন। 

(৫) টট্টীস্থান--যার স্থাপন করেছিলেন স্বামী ললিতমোহিনী দেব । 

শেষোক্ত তিন স্থানে শ্বামীজীব সম্প্রদায়ের বিরক্ত সাধু বাস করেন। এই 
বিরক্ত সাধুদের উপাসনার 'অনন্ততা, নিস্পৃহতা এবং আদর্শ চরিত্র অত্যন্ত 
প্রশংসনীপ্স । বিশেষ উৎসবে এবং গুরুদেবের জয়ন্তী দিবসে এখানে “সমাজ' হয় 
যেখানে স্বামীজী ও তার শিষ্য পরম্পরায় রচিত পদ গাওয়া তয় । শুক! ভাদ্রমাসের 
৮ই তারিখে, টটটা স্থানে স্বামীজীর জয়ন্তীতে খুব বড় মেল| হয়। এই অবসরে 
সর্বসাধারণ এই স্থানে প্রবেশের সুযোগ পায়। স্বামীজীর নিজের মাটির পাত্র 
কেবল এই দিনে সকলেব সাঘনে আনা হয়। এই সময় কয়েক দিন সমাজ হয় 
এবং এতে “বিরক্ত সাধুর! নিজেদের পরম্পরাগত ঞপদ গেয়ে থাকেন৷ কেবলমাত্র 
দু'দিন অল্প সময়ের জন্ত বাইরের গায়কর্দের গান করতে দেওয়া হয় ঘাতে তার! 
সংগীতের মাধামে স্বামীজীর পুজা করতে পারেন। 

সংগীত স্বামীজীর সম্প্রদায়ের উপাসনার একটি মুখ্য অঙ্গ। এই বৈরাগী 
জন্প্রদায় আপন গুরুমুখধে ঞধুপদ গানকে পরম্পরায় পেয়েছেন। তীর্দের মধ্যে 
সকলেই প্রতিভাবান ছিলেন এমন নয় । কিন্তু তাদের অধিকাংশ সাধনা এবং 
অভ্যাসের দ্বারা পরম্পরায় অক্ষুপ্ণ রেখেছেন। ন্বামী হরিদ্দাসজীর গায়কীর কি 
স্বরূপ ছিল ত! জানবার কোন উপায় নেই। একথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক নয় ষে 
বিরক্ত সম্প্রদায় আজকাল ঘষে ভাবে ঞধ্রুপদদ গান করেন তা স্বামীজীর গায়কী ৷ 
বেত একথা বল! যায় ষে এই গায়কী বর্তমানের গ্রুপ গান থেকে পৃথক; আর এও 


৮৮ ঞ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সম্ভব ঘে এই সাধুদ্দের গানের মধ্যে ম্বামীজীর নিজের গায়কীর কিছু অংশ 
বিদ্বমান আছে। 


হরিদাসের অবদান 


স্বামী হরিদাস সিদ্ধান্তের ১৮ঢা আর শৃংগারের ১১০ঢা মোঢ ১২৮ঢা পদ রচনা 
করেন। তীর অধিকাংশ পদে "শ্রীহরিদাসের স্বামী শ্তামকুর্জবিহনারী” এই কথ 
পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথা ছাড়াও তার কিছু পদ আছে। শুংগারের পদ 
“শ্রীকেলিমান” নামে সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহের মধ্যে দেঁড়শো। বছরের পুরাণো 
পদও রয়েছে। স্বামীজীর বাণী সম্প্রদায়ের নিকট উপাসনীয় বলে মানা হ"্ত। 
এবং শিষ্ু পরম্পরায় তাদের রক্ষা, পূজ1 তাদের প্রতিলিপি হয়ে আসছে। স্তুতরাং 
সংখ্যা আর স্বরূপের সম্পর্কে ভ্রমের কোনও স্থান নেই। স্বামীজীর নামে এর 
অতিরিক্ত যে পদ সংগীতগ্রেমীদের সামনে আছে তা হয়তো নকল অথবা! অন্য 
কোন হরিদাস নামক ব্যক্তির দ্বার রচিত হয়েছে । 


প্ুপদের চার বাণীর মধ্যে ডাগর বাণীর আদি গ্রত্তক হিসাবে স্বামী হরিদাসের 
নাম করা হয়। কিছু সংখ্যক লোক শ্বামীজীঙ সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু '« সব ভ্রমাত্সক | স্বামীজী আজন্ম বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হননি । তার “বিরভ্ত” নামে শিষ্তের বংশ পরম্পরায় বুন্দাবনে আছেন । 
“ডাগর”, বাণীর সঙ্গে স্বামীজীর কোন জন্বন্ধ নেই । “সংগীত রাগ কল্পত্রম”-এ 
হরিদাস ডাগর ( ডাগর অথব! ডাগুর ) নামে কিছু পদ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্ত 
এই ব্যক্তি স্বামী হরিদাস নন। হ'তে পারে এই বাণী স্বামীজীর বহু বছর 
পরে ঞ্পদ গায়কদের প্রসিদ্ধ ঘরাণাতে অ'লাদ। আঙ্াদ। ভাবে বিকশিত হয়েছে। 
কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে এর কিছু সম্বন্ধ আছে এট! প্রমাণ করা দূরে থাকুক, এ-রকম 
অন্ুমানও অসম্ভব । 


বৈজুবাওর! ও তানসেনের সঙ্গে স্বামী হরিদাসজীর কিসম্পর্ক ছিল তাও 
বিচারাধীন। সজ্সাট আকবর ভানসেন ও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রতে 
গিয়েছিলেন । এর প্রমাণ পাওয়া ষায়। সেই প্রাচীন চিল্র থেকে যেখানে স্বামী 
হরিদাসের সামনে তানসেন বসে আছেন এবং সম্রাট আকবর দড়িয়ে আছেন। 
এই চিত্রের ২০* থেকে ২৫০ বছরের গ্তিচ্ছবি দিলীর রাষ্্ীয় সংগ্রহালয়ে আছে। 
এই ছবির প্রায় সমসাময়িক ব| তার চেয়েও পুরাণে! এক প্রতিচ্ছবি কৃষ্ণগড়ের 
রাজার সংগ্রহালয়ে আছে। এই প্রতিচ্ছবি আরো পুরাণো কোনে চিত্রের 


গোয়ালিয়র ও বুন্দাবনের অবদান ৮৯ 


আধারে তৈরী এরূপ অন্থমান করা খুব অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু তানসেন কি 
স্বামীজীর শিষ্ত ছিলেন? তাদের সম্প্রদায়ে শিষ্য শব্দের যে অর্থ তাতে তারা 
নিশ্চিত ছিলেন ন1। কারণ “বিরত্ত" ও গৃহস্থ শিষ্তেরা তাহলে অন্যান্ত দেবতার স্তুতি 
করতেন না। অবশ্ঠ তারা স্বামীজীর প্রশংসান্চক এবং তার পোষ্য ঠাকুর “বকে 
বিহারীজী*-র স্ততিবাচক পদ্দ রচনা! করেছেন। এ থেকে মনে হয় কিছু সময়ের 
জন্য তারা স্বামীজীর কৃপা লাভ করেছিলেন এবং সম্ভবত স্বামীজীর জন্ভই সংগীতের 
ক্ষেত্রে তাঁর! কিছু পেয়েছিলেন । 
ত্বামীজী শৃংগারের ১১০ পদের রাগ বিভাজন করেছেন এইভাবে-__ 


কানাড়া_-৩০ গৌড় -২ 
কেদারা__২২ বসম্ত-_€ 
কল্যাণ_-১২ গৌরী-_৬ 
সারঙ--১১ নট--২ 
বিভাস--১০ বিলাবল-_-২ 
মলার_-৮ 


এই রাগ বিভাজন প্রমাণ সাপেক্ষ। কোনো অজ্ঞাত কবির এক প্রাচীন 
কবিতাতে এই সংখ্যা! প্রমাণিত হয়েছে। সিদ্ধান্তের ১৮ পদের রাগ অনেক 
পুথিতে নির্ণয় করা হয়নি। একটি পুঁথিতে রাগ রাগিণীর সংখ্যা নির্ণয় কর 
হয়েছে এই ভাবে-_ 
বিভাজ--৪ 
বিলাবল--১ 
আশাবরী--৭ 
কল্যাণ_-৬ 


হরিদাস ত্বামীর রচিত পদ “সিদ্ধান্ত” ও “কেলিমাল, গ্রন্থে সংগৃহিত হয়েছে । 
রাজ মানের সময় ঞুপদ্দের ঘে পরিবর্তন হয় হরিদাস স্বামীর গান সে ধরণের নয় 
তিনি পূর্ববর্তাঁ প্রথায় প্রবন্ধ ভিত্তিক ঞুপদ গাইতেন। তার পদে তাল মুখ্য, 
গানের ছন্দ €গৌণ। তার পদে সালগন্ুড় প্রবন্ধের মত চারটী ধাতু ছিল এবং 
আভোগ অংশে গায়ক ও লেখকের কথ থাকতো । তবে অঙ্গ ব্যবহার করা হুম্ত 
কম। তার গানের ভাষা ব্রজভাষা । তবে এই ভাষা শুদ্ধ এবং ভাবগন্ভীর ৷ 
তার পদলালিত্যও অপূর্ব । যেমন__ 


৯৪ ঞরপদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পৃরিয়া। চৌতাল 

সহজ জোরি প্রগট ভই, 

জে! রংগ কী গৌর শ্তামঘন দামিনী জৈসে । 

প্রথম হছুতি আজহু' অনেহ রহে হৈ নটার কৈসে, 

অংগ-অংগ কে উরই সুঘরই হুন্দরত। বৈসে বৈসে। 

শ্রীহরিদাস কে স্বামী, 

স্টাম কুঞ্জবিহারী অদৃভূত রূপ অনৈসে। 

হরিদাস ঞুপদকে গভীর অন্তর্থী ক'রে তোলেন। তীর আগে ঞ্রুপদ ছিল 

হালকা; তার প্রেরণা ছিল সাধারণের মনোরঞ্জন । হরিদাসই গ্রপদকে স্থিতিধর্মী 
ধ্যানধমঁ করে সাধনার অঙ্গ ক'রে তোলেন। তখনই ধপদ মাগসংগীত হিসাবে 
পরিগণিত হয়। এই পরবর্তাঁ পদ সম্বন্ধে দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন-_-“ঘথার্থ 
পপর মর্মবাণী বিধৃত শাস্তিরসে, গাভতীর্যে ভাবসংষমে, উদ্দার অথচ নিবিড় 
সন্ন্যাসে, করুণ অথচ প্রপম্ম বৈরাগ্যে * * * * * ফরপ্দ হ'ল প্বভাব 
অন্তমূ্ধী। বেগেচ্ছলতা ওর নেই খেয়াল বা টগ্লার মতন। ও শান্তিময়, 
গহনবাসী। ও প্রেরণা খোজে বহিজাঁবনের -ভিঘাতে সঙ্ঘাতে আনন্দমেলায় 
ন। : খোঁজে অন্তরের ধ্যানন্তন্ধ, তাবগাঢ়, সংযতগ্রত হৃধালোকে। লতা! পল্পবের 
প্রগলভতায়, বন্যা! জোয়ারের কলহান্তে, পিক পাপিয়ার কুহ্ধ্বনিতে ওর মুক্তি নেই । 
ওর মুক্তি__গম্তীর কঠিন স্থাপত্যকারুর অচঞ্চল সম্পদে, সমাহিতিতে, শান্তিতে, 
সংষমে।” [সাঙ্গীতিকী, পৃঃ ৪৭-৪৮ ] 


পঞ্চম অধ্যায় 
পদের চরম উন্নতির যুগ 


রাজ! মানসিংহের সময় ধুপদের ব্যাপক প্রচলন হ'লেও মোগল যুগে ঞপা 
সংগীতের চরম উন্নতি ঘটে বা ঞ্রুপদ্দের নবজন্ম হয়। ভারতের ইতিহাসে মোগল 
শাসনের যুগ নান! দিক থেকে একটী উজ্বল অধায়। এই যুগ শুধু নৃতন সৃষ্টি এবং 
নবজন্মের যুগ নয়-_-এই যুগ তুর্ক-আফগান যুগের সম্প্রনারণ, অর্থাৎ আগের যুগে যা 
সরু হয়েছিল এই যুগে তার পূর্ণ-বিকাশ ঘটে । 

এই যুগে শিক্ষার গ্রসার ঘটে। এই যুগে 'দীন-ইলাহী” ধর্মমত প্রচার করেন 
সআট আকবর। এই যুগে সাহিত্য, স্থাপতা শিল্প, চিত্রকলা, সংগীত সব কিছুরই 
বিকাশলাভ ঘটে। এই সব ব্যাপারেই আগেব যুগে যে হিন্দুমূসলিম সংস্কৃতির 
মিশ্রণ সুরু ভয় ত' এ যুগেও অব্যাহত থাকে । মোগল সম্াটেব! শিল্প সাহিত্য ও 
সংগীতের শুধু পৃ্ঠপোষকই ছিলেন না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতির বিভিন্ন 
দ্বিকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন । যে'গল সাআজোর প্রতিষ্ঠাতা বাবর গান 
রচনা করতেন । হৃমাষুন তীর প্রার্থনার সঙ্গে সংগীত পছন্দ করতেন। 

আকবর, জা জ্ীীরঃএবং শাহজাভান তিন জনেই সংগীতের পৃটপোষকতা করেন 

ষাব ফলে মোগল যুগে সংগীতের ব্যাপক প্রসার এবং উন্নতি সম্ভব হয়। এদিক 
থেকে একমাত্র গুরজজেব বাতিক্রম । তিনি সভাগাকদের পদচ্যুত করেন এবং 
তীর এব প্রতিবাদে সংগীতের এক শোকফাত্র! অনুষ্ঠান কবেন। ওরঙগজেব 
সংগ্নতকে শুধু নিরুৎসাই করেননি) জংগীত চর্চা বন্ধ করেও দিয়েছিলেন! শুধু 
তাই নমঃ তিনি ধর্ম-সংগীতও নিষিদ্ধ করেন 1২ 

মোগল যুগে সংগীতের যে ব্যাপক প্রসার ঘ:ট, তা' শুধু উত্তব-ভারতেই সীমাবদ্ধ 
নয়, দক্ষিণ ভারতেও এর প্রসার ঘটে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বিজ্াপুব, বিদর, 
আহম্মদ নগর, গোলকুণ প্রভৃতি স্থানেব নাম উল্লেখষোগ্য। 
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৯২ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মোগল সমাটদের শাসনকাল বিশেষ ক'রে সআাট আকবরের রাজত্বকাল 
(১৫৫৬--১৬৯৫ খুঃ) ভারতীয়.সংগীতের একটি গৌরবোজ্বল অধ্যায় । নব নব 
সংগীত ধারার জন্ম হয় এই যুগে। হিন্দু সংগীত এবং মুসলমান সংগীতের মিশ্রগও 
হয় এই যুগে । মোট কথা সব দিক থেকেই,ভারতীয় সংগীত বৈশিষ্ট্য লাভ করে 
এই যুগে। গুরঙ্গজেব ছাড়া, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান_-সকল শ্রেষ্ঠ 
মোগল সম্রাটই সংগীতের সমজ.দার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ! 

বিজাপুরের আদিলশাহী স্থলতানেরা সংগীতগ্রীতির জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করেন। বিজাপুর মার্গসংগীত, বিশেষভাবে ঞবপদ-এর চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। 
বিজাপুরের স্লতান ইব্রাহিম আদিলশাহ (দ্বিতীয়) আকবরের সমসামগ্রিক 
ছিলেন এবং তিনি সংগীতপ্রেমী এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমাট 
আকবরের নির্দেশে আসাদ বেগ ১৬০৩-৪ খুষ্টান্ধে বিজাপুরের রাঁজসভ1 পরিদর্শনে 
যান। তীর বিদায় উপলক্ষে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে গান 
বাজনার ব্যাবস্থা.ছিল। ইব্রাহিম সংগীতের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলেন 
যে তিনি আসাদ বেগের অনেক প্রশ্নেই জবাব দিতে পারছিলেন 
না। তাদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল »বই সংগীত এবং সংগীতজ্ঞ 
সম্পর্কে ।১ 

ডঃ নাঞ্জির আহম্মদ তার দ্বার সম্পাদিত ইব্রাহিম আর্দলশাহ কর্তৃক রচিত 
“কিতাব-ই-নৌরস”-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে ইব্রাহিম প্রুপদ গানে রীতিমত 
পারদশর্ ছিলেন। তার এই বই মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল এবং সম্রাট কিতাব-ই-নৌরসের অস্তভৃত্ত প্পদ আদিলশ|হ বক্তার 
খ-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন ব'লে তিনি দাবী করেছেন। ডঃ নাজির আহম্মদ 
বলেছেন, [09 90109088 %01016590067769 17 200810 11] 199 17998% 1110690 
1018 1718 ০দ৮া0 001701)0916)012১ 6119 101650-1-57158- 1709 0898 86869] 
05 এ51080017 60 10859 19706 61015 96 11020 13810065100210, 9 0065)016 
86869910080 26 6106 00516 01 131)1)01 60 10000 6109 90169%1) 19 ৪৮৪০৭ 
01)859 10811900058 01908 ৪010890067)0]%.%” তিনি আরও বলেছেন, 
“10010700869]% 6109 08068 0৫1 01015 ৮০ ০01 6119 10708101809 1199 
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ইব্রাহিম সংগীতজ্ঞদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বক্তার খা-এর সন্বে 
তার ত্রাতুষ্পৃত্রীর বিবাহদানই এর প্রমাণ। উপরে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়! হয়েছে 
ত থেকে প্রমাণিত হয় ষে শুধু মোগল দরবারে নয়, ইব্রাহিম আদিল শাহ 
( দ্বিতীয় )-র রাজ্যেও ধুপদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 

আদিলশাহ-র গানের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই ষে, তানসেন প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের মত 
রাজপ্রশংসাত্ছচক গান তিনি করেননি । তার গানে জরম্বতী, গণেপ প্রভৃতির স্তব 
আছে, পীর পয়গম্থর-এর বন্দনা আছে, রাগ বর্ণনা! আছে, প্রারৃতিক রূপ বর্ণনা 
এবং মিলন বিরহ সম্পফিত ভাবাত্মক কল্পনাও আছে। তার গানে অপূর্ব কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় পাওয়া! ষায়। উদাহরণ স্বরূপ তার একটা গান এখানে উদ্ধত 
করা বায়__ 

উপম। ক্থন্দরী সোহে সুদ সদ! বরসাত। 


বিজলিয়! বমকে জগা জোতসে! বত্তিসী দাত ॥ 

কিসবত রংগরংগ দিসে জ্য বাদল 

ছায়ে বরসে মেঘ সো! খোয়ে জল ॥ 

গরজে সো তু কহে রাগ মলহার 

ইবরাহিম মোর রীঝ নাচে পুকার | 

আদিলশাহ-র অধিকাংশ গানই কানাড়! রাগে রচিত। রাগ নামের পূর্বে 

তিনি নৌরস কথাটি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তাঁকালে স্তর 
কানাড়া রাগের গান নৌরসী কানাড়া নামে পরিচিত হয়। “আদিল শাহর গানে 
সাধারণত তিনটি ধাতু বা তুক পাওয়! ষায়। তিনি এদের নাম ঠিকমতো! দেননি . 
প্রথমটির নাম নেই-_সেটিকে স্থায়ী বলতেন; কি ঞব বলতেন তাজ্বান! ষায় 
না; দ্বিতীয় তৃকৃকে আদিল শা বলেছেন “বৈন”, কচিৎ “অন্তরা” ) তৃতীয় তুকের 
নাম আভোগই আছে। এই তিনটি তুক্‌ দেখে জাহাঙ্গীর তার 'তুজুক-ই- 
জ্াহাঙ্গীরী'জে গানগুলিকে গ্রুপদ ও খ্যালের মধ্যবতাঁ বলেছেন ।”২ 
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২ | ডঃ বিমল রায়, ভারতীয় সংগীত প্রনঙ্গ। প্রথম থণ্ড, কলিকাতা, ( ১৩৩৭ )$ পৃঃ ১৫ 


৯৪ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আর একজন আদিলশাহের সঙ্গে তানসেনের নামকে যুক্ত দেখ। ষায়। শের 
শাহ-এর মৃত্যুর পরে তার দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান (মৃত্যু সময় তিনি রেওয়াতে 
ছিলেন ) সুলতান ইসলাম শাহ--এই নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
১৫৫৪ খুষ্ঠাবে তার মৃত্যু হয়। তখন মুবারিজ খান (শের শাহের ভ্রাতা নিজাম 
খা-এর পুব্ধ ) মহম্মদ আদিল শাহ নামে সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি 
সংগীতে পারদশর্শ ছিলেন এবং খুব ভাল পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। 
ব্দাওনি-র বিবরণ অনুসারে বাজবহাছুব এবং তানসেন তার সংগীত-শিষ্ত ছিলেন। 
বদাওনি লিখেছেন_-“/501] 8৪ 9০ 10115 81011190 30. 91706106 80 
08001176 60:86 101550117910810) 009 911-00তা0। 151510-186১ 190 8৪ 
৪ 108586 10)8,969) 11) 61019 87৮ 0890. 60 00 60 10911061019 2001)81) 800. 
1352 13819 001) 59010 ০01 90785] 101020) 1)0 ৪৪ 8180 0109 01 6108 
[086 11690. 0790 01113 869 800. 1890 100 6009] 11 61019 1166-98610£২ 
£090172010119101039106 50008790619 8৮6 (01 108810) (0100 4438011৩১18 

বদদাওনির বিবরণ থেকে আরও জানা যায় ষে রামদাস নামে লক্ষৌ-এর একজন 
সংগীতজ্ঞ খান খানান বৈরাম খান্-এর প্রিয়পান্তর ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর তানসেনের 
মতই স্থমিষ্ট ছিল। তিনি বৈরাম খান্-এর কাছ থেকে গায়ক হিসাবে এক লাখ 
তঙ্ক! পুবস্কার পেয়েছিলেন” ব্দাওনি আরও বলেছেন যে সেখ বন্ধু নাঁমে 

| কলাবন্ত এথব। ফালোয়াত 


২। বদাওনির এই উক্ত 'থেকে বোঝ। যায় যেতিশি সংগীত কলাকে ভাজে! চোখে 
দেখেননি । 


৩। বদাওনি-র মত অনুসারে “আদলি' ছিল আদিল শাহের জনপ্রিয় নাম। 
৪1 £0170915072100-77550105 ৮০] 1595 £1১90108200 110৮7 
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ঞ্পদের চরম উন্নতির যুগ ৯ 


একজন গায়ক সংগীতে তানসেনের চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন এবং 
আকবর তাকে এক হাজার টাক পারিতোধিক দান করেন। 

শেখর! সংগীত এষং নৃত্যপ্রিয় ছিলেন। সুলতানী আমলে মৃলতানের' 
বহাউদ্দীন জাকেরিয়া! একজন নামকর! সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বলাহয়ে থাকে যে 
মুলতানী রাগ এই নাঘকরণটী তার নির্দেশেই হম্ব। আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি 
শেখ হাজী মহম্মদ গওস। তানসেনের সঙে তীর সম্পর্কের কথা স্থবিদিত। 

আবুল ফজল “আইন-ই-আকবরী”-তে” আকবরের সভাগায়কদের তালিকায় 
উপরোক্ত বাজবহাছুর-এর নাম উল্লেখ ক'রে তাকে “একজন অপ্রতিছন্্ী গায়ক”১ 
হিসাবে ঘোষণ। করলেও তাকে অন্যান্য সভাগায়দের মত পেশাদার সংগীতজ্ঞ, 
হিসাবে গণ্য কর! যায় কি না সন্দেহ। তিনি ছিলেন মালবের শাসনকর্তা । 
রাণী দৃর্গাবতীর কাছে পরাজিত হ"য়ে তিনি বিলাসের কোলে গ! ঢেলে দেন। 
এই সময়েই নৃত্য, গীত তীর প্রিয় হ'য়ে ওঠে। “তবাকৎ-ই-আকবরী+ গ্রন্থের 
লেখক খাজ। নিজামুদ্দীন আহম্মদ বলেছেন-_-1382 738705001৪৪ 01011581161 
10 1019 6170069 171 6109 81% 01 000910 9100. 11) 5%11009 10170708 011711701 
01098, 1139 £698667 108৮ 01 1019 61009 ভা%9 91610 11) ৮08 ৪০90166$ ০01 
[:086160898 &00. 08001706 0006) 10 ৪1] 11009 ০৫ 1০৪,১১২ 

আইন-ই-আকবরী থেকে জান! যায় ষে বাজবহাছুরের সভাগায়ক ও নর্তকীর' 
সার! ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে বূপমতীর নাম সবচেয়ে 
পরিচিত। এই রূপমতী এবং বাজবহাদুর-কে ঘিরে মালব এবং রাজস্থানের পল্লী 
সংগীতে মধুর ফাহিনী ছড়িয়ে আছে। বাজবহাছুরের সঙ্গে রূপমতীর কি সম্পক 
ছিল ইতিহাসে তা স্পষ্ট নয়। খাজা নিজামুদ্দীন রূপমতীকে বাজবহ।ছুবের 
প্রিয়তম। পত্বী”৩ ব'লে উল্লেখ করেছেন। 

বাজবহাছুরের প্রকৃত নাম বায়াজিদ | তার পিতার নাম শুজাত খা (ইতিহাসে 
সাধারণতঃ তিনি সাজাওয়াল খা নামে পরিচিত )1 ১৫৪২ থুষ্টাব্ধে শের শাহ 
মালব অধিকার করেন এবং শুজাত খা-কে এই প্রদেশের শাসনকর্ত। নিঘুক্ত 
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৯৬ ধুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


করেন। তার মৃত্যুর পর বাজবহাছ্র মালবের শাসনভার গ্রহণ কবেন। “তীর গানে 
রাজ। মানের সংগীত-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা ষায়। এই প্রভাব তার পত্বী- 
র্ূপমতী-র গানের ভাষায়, ভালে ও ভাবেও বর্তমান আছে। এই প্রর্কৃতির 
গানের জন্ বাজবহাদুর-কে খ্যাল গায়ক বল! হয়। আসলে কিন্তু এ গান-রীতি 
ধপদেরই। আর বাজবহাছুর আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গান ক'রে এ রীতিকে 
বাজ্-খানী রীতি নাষে পরিচিত করিয়েছিলেন ।১ 

আকবরের রাজত্বের ষষ্ট বর্ষে মালব অধিকারের জন্ত আকবর নির্দেশে দেন। 
সারঙপুরের কাছে এক যুদ্ধে বাজবহাছুর পরাজিত হ*ন। তিনি মালব পুনরধিকার 
করেন বটে, কিন্তু পুনরায় তাকে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়। কোনরূপ 
সাহায্য সংগ্রহ ক'রতে না পেরে আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে তিনি 
আকবরের বান্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে প্রথমে একহাজারি, 
পরে ছুইহাজারি মনসবদার পদে উন্নীত করা হয়। আকবরের সেনাদলের সঙ্গে 
প্রথম যুদ্ধের সময়েই রূপমতীর মৃত্যু ঘটে ।২ বৰাজবহাছুর এবং রূপমতী-র সমাধি 
উজ্জয়িনীতে একটি সরোবরের মধে। পাশাপাশি অবস্থান করছে। 

আইন-ই-আকবরী রচধিতা আবুল ফজলের লেখ! থেকে আমরা জানতে পারি 
ঘে, আকববের রাজ্জ- সভায় ৩৬ জন প্রধান সংগীতজ্ঞ ছিলেন । এঁর হচ্ছেন £-- 

তানসেন, বাবা রামদাস, স্থভান খা, সুজ্ঞান খা, মিঞা ডাদ, বিচিত্র থা, 
মহম্মদ খা! ঢাট়ী, বীরমণ্ডল থা, বাজ-বহাছুর, শাহাব খা, দাউদ ঢাট়ী, সরোদ 
খা, মিঞা লাল, তানতরঙ্গ খা, মুল্লা ইশাক ঢাঢ়ী, উত্ত! গোস্ত, নানক জারজু, 
পৃরবী খ, সুরদাস (বাব! রামদ্দাসের পুত্র ', টা্দ খা, রঙ্গসেন, শেখ দেওয়ান ঢাট়ী, 
রহমতুল্লা, মীর সঙ্জীদ আলী, উত্তা ইউন্থফ, কাসীম, তাশ বেগ, স্থলতান হাফিজ 
হোসেন, বহরম কালি, স্থলতান হাসিম মশাদ, উত্তা শ। মহম্মদ, উত্তা আমিন, 
হাফিজ খাওজালি, মীর আবছুল্লা, গীর জাদা, উত্তা মহম্মদ হোসেন। 


১। ডাঃ বিল বাধ, 'ভারতীয় নংগীত প্রসঙ্গ", প্রথম থও্ড , কলিকাতা ( ১৩৭১ )১ পৃঃ ১১৮ 

২। এই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন অধম খান। “তবাকৎই-আঁকবরী (রচয়িতা খাজ। 
নিজাম্উদ্দীন আহম্মদ ) গ্রন্থে বল। হয়েছে যে বাজবহাছুরকে পরাজিত 'হতে দেখে এক খোজ! 
ব্ূপমতীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করার চেষ্টা করে। কারণ ভয় ছিল যে রূপমতা অধম 
কেংকার হাতে পড়তে পারেন । কিন্তু তরবারির আঘাতে তার মৃত্যু হয়নি। তিনি সতীত্ব রক্ষার 
জন্য বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন ।--412199001-2810997 05 10105055151 বি 15805000175 
4121025০017 111 02051206409 11999 ০০1০0 00936), 05 253. 


ঞ্রপদ্দের চরম উন্নতির যুগ ৯৭ 


উপরোক্ত এই ৩৬ জন সংগীতজ্ঞের মধ্যে বীর মণ্ডল খা) শাহাব খা, উত্ত 
দোস্ত মশাদ, পূরবী খা, শেখ দেওয়ান ঢাটী, মীর সঙ্জীদ আলী, উত্তা ইউসুফ, 
কাসীম, তাশবেগ, বহরাম কালি, স্থলতান হাসিম, উত্ত1 শ! মহম্মদ, উত্তা আমিন, 
মীর আবছুল্লা, উত্তা মহম্মদ হোসেন--এঁরা ছিলেন বাচ্যযন্ত্রী। আর সবাই 
ছিলেন গায়ক । আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় ষে আকবরের সভায় বনু 
সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং আবুল ফজল নিজেই বলেছেন যে তিনি মাত্র ৩৬ জন 
সংগীতজ্ঞের নাম করেছেন। এঁ সব সংগীতের মতে হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, 
কাশ্মীরী প্রভৃতি জাতির সংগীতজ্ঞ তে ছিলেনই, পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর 
সংগীতজ্ঞই তার সভা আলোকিত করছিলেন। সংগীত-সম্রাট তানসেন ছিলেন 
এদের মধামণি। 


আকবরের রাজসতার বেশ কিছু সংখ্যক গায়ক ছিলেন গোয়ালিয়রের ; 
বাব! রামদাস, শুভান খা, সজ্ঞান খা, মিঞা চাদ, বীরমগ্ডল খশা, শাহাব খা 
মিঞা লাল, নায়ক চজু? চাদ খা, প্রভৃতি গোয়ালিয়র থেকে এসেছিলেন, মশাদ 
থেকে এসেছিলেন উত্ত! দোস্ত, হাফিজ খাজা, স্থলতান হাসিম; হরাৎ থেকে 
এসেছিলেন বাহরাম কালি; খুরাশান থেকে এসেছিলেন পীরজাদ1। 


ভাম্বসেন্ন 


সংগীত জগতে ধাকে দদআট” বলে অভিহিত কর হয়েছে সেই তানসনের 
জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ, প্ররুত নাম, তার পিতৃপরিচয়, ধর্মাস্তর গ্রহণ, 
তার গুরু-_£সমস্ত- বিষয়েই নানা মত বর্তমান । ঝলতে গেলে তার জীবনচরিত 
শুধু কিংবদস্তীয় ওপরে দাড়িয়ে আছে। 


প্রথমত তার জন্ম ও মৃত্যু-র তারিখ। তানসনের জন্য সময় সম্পর্কে 
যে যে খুষ্টাব্ধ উল্লিখিত হয়েছে তা হ'ল এইরূপ--১৪৯৩, ১৫৯৬, ১৫২৯, 
১৫৩১, ১৫৪৮। এইগুলির মধ্যে কোনটা ঠিক তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। 
তবে এক্ষেত্রে দুটি কখ! মনে রাখতে হ'বে£ (১) তিনি আকবরের রাজ- 
সভায় যখন আসেন তধন তিনি শুধু বিবাহিতই ন'ন, তার পুত্রেরাও সংগীতজ্ঞ 
হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। (২) তানসেন যখন আকবরের দরবারে 
আসেন তখন তিনি অতি বুদ্ধ ছিলেন না। কারণ সংগীত প্রতিভা ঘি 
তার একেবারেই নষ্ট হ'য়ে ধেত তাহলে আকবরের দরবারে এসে তিনি বিপুল 
খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। আকবরের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৫৬ খৃষ্ঠাবে 

৭ 


ক ধ্ুপর্দ ও খেয়ালের ভন্নাত ও ক্রমাবকাশ 


এবং তানসেন আকবরের দরবারে আনেন ১৫৬৩ খুষ্টাবে । এ অবস্থায় তানসেনের 
জন্ম ১৫২০ খুষ্টান্বে হবারই সম্ভাবনা । আবুলফজল ১৫৮০ খুষ্টাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ রচন|! করেন। সে সময় তানসেন বেঁচে 
ছিলেন। তাই তার মৃত্যু ঘটেছিল সম্ভবত ১৫৮৫ থেকে ১৫৯০ খৃষ্টানদের মধ্যে। 
তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ গোয়ালিয়রের বিরাট পর্বত-দূর্গের পাদদেশে 
মহম্মদ গওসের সমাধির পাশে উনুক্ত প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ কর! হয়। 

ভারতীয় সংগীত জগতে বহু-বিতকিত নাম 'তানসেন । কেউ বলেছেন 
“তানসেন” উপাধি বিশেষ। এই উপাধি কে দিয়েছিলেন তা নিয়েও মতভেদ 
আছে। ফজলআলির “কাল্লিয়াৎ-গোয়ালিয়-এর অনুসরণে বল। হয়েছে ষে 
তানসেন এই উপাধি পেয়েছিলেন গোয়ালিয়র-রাজ বিক্তমজিতের দরবারে । 
আবার কেউ বলেছেন সমর আকবর তানসেনকে এই উপাধি দান করেন। 
বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী তার “হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস" (১৯৬৫) নামক 
গ্রন্থে এই তথ্য লিপিবদ্ধ ক'রে বলেছেন, “এই উপাধির অর্থ যিনি সংগীতে “তান, 
(হ্থর লহরী) দ্বারা “সৈন” অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন তিনিই 
তানসেন” (পৃঃ ৩৮-৩৯ 01 

“তানসেন” উপাধি হিসাবে ধ'রলেও তানশনের প্রকৃত নাম এবং তার 
পিতার নিয়েও গোলফোগ কম নয়। কেউ বলেছেন তার নাম রত্বাকর পাণ্ডে 
এবং পিতার নাম মুকুন্দরাম পাণ্ডে বা মকরন্দ পাণ্ডে বা পাড়ে। তানসেনের 
নাম বল! হয়েছে রামতন্থ।১» আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করার আগে তার নাম ছিল তন্নামিশ্র ।২ 

তানসেনের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কেও নানা রকম কাহিনী প্রচলিত। 
এইরূপ বল] হয় ঘষে, তার পিত! কাণীধামে কথকতার দ্বারা জীবিক। অর্জন 
করতেন। পণ্ডিত ও সংগীতজ্ঞ হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। তানসেনের আগেও 
তীর অনেকগুলি পুত্র সস্তান জন্মেছিল কিন্তু একটিও বাচেনি। ভিনি তাই 
গোয়ালিয়রে হুজরৎ মহম্মদ গওস নামক একজন পীরের শরণাপন্ন হন। এই 


১। বীরেন্্র কিশোর রায়চৌধুরী, “হিন্দুস্থানী মংগীতে তানদেনের স্থান”, কলিকাতা ( ১৩৩৪ ), 


পৃঃ ১২। 
২। “জো! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করনেকে পূর্ব তন্লমিশ্রকে নামসে পুকারে যাতে থে”-_বিষু 


নারায়ণ ভাতথণ্ে, “উত্তর ভারতী সংগীতকা! সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” হাথ রাস, ইউ, পি; (১৯৬৬) 
পৃঃ ৩৬ | 


গ্রপদ্দের চরম উন্নতির যুগ ৯৯ 


গীর প্রদত্ত মাছুলির বলেই তানসেন জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যুর হাত থেকে 
রেহাই পান। এই পীরের প্রভাবেই নাকি তানসেন মুনলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেন এবং তার নাম হয় মহম্মণ আতা আলী খা । কেউ কেউ বলেন হোসেনী 
ব্রাহ্মণী নামক এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করার জন্য তাকে মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই হোসেনীর হিন্দু নাম ছিল প্রেমকুমারী। তার 
পিত৷ সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মাস্তর 
৷ গ্রহণের পর প্রেমকুমারীর ইসলামী নাম রাখ। হয় “হোসেনী'।৯ এই সময় 
গোয়ালিয়রের অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। আইন-ই-আকবরী- 
তে যে ছত্রিশ জন সংগীতজ্ঞের নাঘ আছে তাদের মধে। পণেব জন গোয়ালিয়রের । 
এঁদের মধ্যে তানতবঙ্গ থা, ্রীজ্ঞান খা, বিচিত্র খা, বীরমগ্ডল খ', মিঞা টাদ, 
পূরবীন খ', চাদ খা! প্রভৃতি । 
তানসেত্লর গুরু 

গোয়ালিয়রেই তানসেনের সাংগীতিক জীবন স্থরু। এপর্যন্ত ঘত তথ্য 
প্রকাশিত হুেছে ভাতে দেধ। যায় ষে তানসেন ধুন্দাবনের হরিদাস ব্বামী এবং 
গোয়ালিরের শেখ মহম্মদ গওস--এই দু'জনের কাছেই সংগীত শিক্ষা করেন। 
হরিদাস স্বামী ষেমন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মহান উত্তরাধিকার বহন করেছেন, 
গওস'ও তেমনি বহন করেছেন পারস্ত সংগীতের উত্তবাধিকার। তানসেনের 
সংগীতে আমরা এই ছুই ধারার সমন্বয় দেখতে পেয়েছি। গওসের সঙ্গে 
তানদেনের সম্পর্ক জন্মের পর থেকেই-_-একথা আগেই বল! হয়েছে। কেউ 
কেউ একথাও বলেছেন যে তানসেন গওসের কাছে শুধু সংগীতই শিক্ষা করেননি, 
গওসের অতুল জম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন (বীরেন্দ্র কিশোর রায় চে।ধুরী, 
“হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস» পৃঃ ৩৮ )। 

তানসেনের সঙ্গে হরিদাস স্বামীর দেখ! হয় বারাণসী ধামে--একথ! কেউ 
কেউ বলেছেন (“হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থানাপৃঃ ১৩)। কেউ বলেছেন 
তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় গোয়ালিয়রে। আবার এমন মতও প্রচলিত আছে ষে 
হরিদাস স্বামীর 'অদ্ভুত সংগীত প্রতিভার কথা শুনে তানসেন নিজেই বুন্দাবনে 
গিয়ে তার শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন। দশ বছর হরিদাস স্বামীর কাছে সংগীত শিক্ষা 
করার পর পিতার অস্তিম সময়ে তানসেন গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন। এই সময় 


চন নিস এপস 
সি সা পিপাসা পাপা ্ 


১। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, “হিন্দস্থানী সংগীতের ইতিহাঁ” পৃঃ ৩৫৩৭, এবং হহিন্দস্থানী 
সংগীতে তানসেনের স্থান”, পৃঃ ১২ 


১০০ প্ুপদ ও খেয়ালের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ 


গওসের নিকট তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। শেখ মহম্মদ গওস হিন্দু মৃদলমান 
নিবিশেষে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। এজন্য বদাওনি তারঃপ্রতি রীতিমত 
অপ্রসন্ধ হ'ন। তিনি লিখেছেন ষে, “শেখ মহম্ম্ধ গওসকে আমি আমার 'শ্রদ্ধ! 
জ্ঞাপনের জন্য ব্যগ্র ছিলাম? কিন্তু ধন জানতে পারলাম যে হিন্দুদের কাছ থেকেও 
তিনি অভিবাদন গ্রহণ ক'রে থাকেন তখন আমার সে ইচ্ছা অস্তহিত হ'ল এবং 
তার সম্বন্ধে ষে সন্তুষ্টর ধারণ। ছিল তাও অন্তহিত হল ।”৯ 


আকন্রের দব্রবারে তানসেন 


১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর সিংহাসনে আবোহণ করেন। এর সাত বৎসর পরে 
তানদেন আকবরের দরবারে স্থান লাভ করেন। আকবরের পভায় আসার 
আগেই তানসেন সংগীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আকবরের রাজসভায় 
আসবার আগে তানসেন রেওগার অন্তর্গত বন্ধগড়ের রাজ! রামচাদ বাঘেলার২ 
রাজপভায় ছিলেন। তার দিল্লীর দববারে আস! সম্পর্কে আইন-ই-আকববীতে 
এইরূপ বিবরণ আছে---'জম্রাটু আকবরের রাজত্বলাভের ৭ম বর্ষে তানসেনের 
খ্যাতির কথ! তিনি শুনতে পেলেন! তিনি আগ্রায় তানসেনকে নিয়ে আসবার 
জন্য জালাউদ্দীন কুরচিকে পাঠিয়ে দিলেন। আকবরের অনুরোধ উপেক্ষা করার 
ক্ষমতা! রামটাদের ছিল ন।। তিনি বাছ্যযন্ত্র এবং অনেক উপহার সহ 'তানসেনকে 
আগ্রায় পাঠালেন । তাননেন প্রথম রাজপভায় গান গেয়ে ছুই লক্ষ টাক! ইনাম 
পেলেন। তিনি আকবরের সভায় থেকে গেলেন। তার অধিকাংশ সংগীত 
আকববের নামে লেখ! এবং এখন পর্যস্ত হিন্দুস্থানের জনসাধারণ সেই গান গেয়ে 
থাকেন ।?5 

রাজা রামটাদ একজন বিখ্যত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে 
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২। উত্তরে কৈমুর পর্যতশ্রেন এবং দক্ষিণে হিকাউল পর্যতশ্রেণীর মধ্যবর্পী অঞ্চলে ত্রয়োদ* 
শতাব্দীতে বাঘেল। নামে এক উপলাতি শানন করত । এর] পরে বন্ধ এবং কলিগ্রর অঞ্চলে বনবাঃ 
করে এবং এই অঞ্চলের নাম হয় বাঘেল খন্দ | বাঁদেলা-পাজ বিক্রমদেবের সঙ্গে জৌনপুরের শক 
শাসকদের ভাল সম্পর্ক ছিল । এর বংশেরই রা] রামট'দ। যোড়শ শভাবীর মাঝামাঝি সময়ে রাজ 
রামঠাদ শক্তিশালী শানকরূপে পরিগণিত হন। 
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প্ুপদের চরম উন্নতির যুগ ১৬১ 


ধপদদ গানের পৃষ্ঠপোষকতা! করেছেন । আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে ষে 
তিনি তানসেনকে এক €োটা তঙ্ঘা (স্বর্ণ মুদ্রা) দান করেন। এই বিবরণ 
“বীরভানুদয়' কাব্যের লেখক কতৃক সমধিত হয়েছে। 'বীরভানুদয়-এর লেখক 
বলেছেন-_ প্রতিটি গান, প্রতিটি তান এবং প্রতিটি ঞ্ুপদের জন্য তিনি (রাজা ) 
এই তানসেন নামীয় সংগীতজ্ঞকে ( কলাবিদ ) এক কোটা টাক৷ দান করেছেন। 
এই সমস্ত বিবরণে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ-থেকে তানসেনের 
সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 

তানসেন যখন মোগল দরবারে আসেন তার পূর্বেই তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেছিলেন এবং তিনি তখনই “তানসেন্-এই নামে পরিচিত ছিলেন। 
তানসেন মোগল দরবারে আসার এক বছর পরে আব,ল মজিদ আসফ খা রাজ। 
রামঠাদের রাজ্য অধিকার করেন এবং রামটা্দ বিখ্যাত বন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তাকে পরে রাজত্বে পুনপ্রতিষ্ঠিত করা হর বটে, কিন্তু সেটা মোগল 
সমাটের প্রতি আনুগত্যের সর্তে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামচাদের মৃত্যু হয়। 


ভানমেনের অখদান 


“আইন-ই-আকবরী” রচয্িতা আবুল ফজল লিখেছেন_-“তানসেনের মত 
গায়ক বিগত সহ বৎসরের মধ্যে একজনও জন্মগ্রহণ করেননি /৯ “বৈষ্ণব কি 
বায় লিখিত আছে--“তানসেন সংগীত বিগ্যায় পারজম ছিলেন। তিনি 
আকবরের দরবারে সকল সংগীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ।” “তৃজুক 
জাহাঙ্গী-রই”-তে জাহাঙ্গীরই তায় পিতার দরবারের অন্যতম বত্বু তানসেনের ভূয়সী 
প্রশংস। করেছেন। 

দুঃখের বিষয় তানসেনের সংগীত প্রতিভার শুধু এবটা দিকই দেখা হয়ে থাকে। 
গায়ক হিসাবে অতুলনীয় যশের অধিকারী তানসেনের কবি-যশ ভাগ্যে ঘটেনি । 
কারণ সংগীত-শিল্পী তানসেনের আড়ালে কবি তানসেন টাকা পডেছিলেন। 
তিনি নিজের রচিত গানই গাইতেন। সে গানে কাব্যরস অপেক্ষা সংগীত রই 
প্রধান আকর্ষনীয় ছিল। ক্লাসিক গানের সকল রচয়িতাদের সম্পর্কেই যে কথা 
খাটে অর্থাৎ তীরের গানের কাব্যসৌন্দর্ষ স্থুর ছন্দে অনেকট! চাপ! পড়ে ষায়__ 
তানসেনের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে | 
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১০২ ঞুপদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কিন্ত ষে গান নবজাগরণ আনলে! সংগীতের ক্ষেত্রে সে গানের ভাষার দিক 
থেকে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব নয়। তানসেন ঘে যুগের ( ষোড়শ শতাব্দী ) সে যুগ 
প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। 
একদিকে তুলসী দাস ও স্থরদাসের কাব্যমণ্ডিত গান, ফারসী রাজভাষা--পোষাকী 
ভাষা, ফারসী সাহিত্যের চর্চা এবং তাতে আকবর ও স্বর আমাত্যদের উৎসাহ; 
তেমনি অন্যদিকে দেশ-ভাষ! হিন্দী (ব্রজভাষ! ) চর্চায় সম্রাট ও তার সভাসদদের 
উৎসাহ ছিল অফুরস্ত 


“আকবর নিজে হিন্দীতে কবিতা রচনা করতেন। «অকব্বর বা অকব্বর 
সহি- এই ভণিতায় আকবরের রচনা বলিয়া প্রচারিত কতকগুলি হিন্দী দোহা 
বা কবিতা পাওয়! যায়। তাহার সভাসদগণের মধ্যে রাজ! বীরবল, মীরজ। 
আব,ব রহীম খা-খানান ও কীকানেরের রাজকুমার পর্ীরাজ বাঠোড় উচ্চদরের 
কবি বলিয়! হিন্দী ও রাজস্থানী সাহিত্যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন ।”৯ 

তানসেন ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের গীতিকবি । কিন্তুকবি ব! সাহিত্যিকদের 
মজলিশে তার কাব্য পাঠ কর! হ'ত না, কালোয়াতের জলসায় এবং রাজদরবারে 
সংগীত পিপাহুদের সম্মুখে গাওয়া হ'ত তার কাব্যসমৃদ্ধ গান। তানসেনের আগের 
পদ রচয়িতাগণ শব্ধ ও ছন্দের ওপরে বিশেষ জোর দিতেন। তানসেন হরের 
দিকে এবং স্থরের মাধুষের দিকে দৃষ্টি বেশী দিয়েছেন সত্যি কিন্তু তার গান 
কবিত্বগুণে মেটেই খাটো নয় 


তানসেন ব্রজভাষায় পদ রচনা! করেছেন। ব্রজভাষা মধুর! অঞ্চলের 
জনভাষ| (ব্রজবুলি নয়) এবং এই তাষায় একটি বিরাট সাহিত্য আছে। এই 
ভাষা গীতিকবিতার ভ্পরযুক্ত। শ্রুতি মাধুর্যে ও গা্তীর্ষে ব্রজভাষা স্থন্দর ও 
শক্তিশালশ এবং গীতি কবিতার বিশেষ উপযোগী । তানসেন ও অন্ঠান্ত গীতি: 
কবিদের ব্রজ-ভাষাকে মধ্যযুগের আর্ধ-ভাষ! বলা যায়। এই ভাষায় স্বরবর্ণ বেন 
বলে ব্রজভাষ! শ্রুতি স্থখকর। এই ভাষায় প্রায় সব শব স্বরাস্ত। তাই এই 
ভাষ! গানের ভাষার উপষোগী। 

ডঃ স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রজভাষার বৈশিষ্ট্য এবং গানে তার ব্যবহারের 
উপষোগিতা৷ বর্ণনা করে বলেছেন, “গানে ব্যবহৃত হইলে ব্রজভাষার একটু উচ্চার। 
বৈশিষ্ট্য ছুই এক ক্ষেত্রে আসিয়া ষায়--অস্ততঃ গুপদ্দ গানের কোনও কোনং 
ধারায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যিত হয়-_ অন্থুনাসিক বর্ণের পরে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় 


পপি সস সপ 


১। ডঃ সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায়। “কবি তানসেন”, প্রবাপী, বৈশাখ, ১৩৪ 


ধরপদের চরম উন্নতির যুগ ১০৩ 


তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ আসিলে এই অন্থনাসিক যুক্ত সংযুক্ত বর্ণের পূর্বেকার অ-কারকে 
ওঁ-কারবৎ উচ্চারণ কর! হয়--অ-কারের সাধারণ হিন্দী আ-কার ঘেঁষ! উচ্চারণ 
না হইয়া কতকট! বাংলার দীর্ঘ অ-কারবৎ উচ্চারণ আসে-পঙ্ছজ, শঙ্খ, গল, 
পঞ্চ ইত্যাদি শব্ধ গানের সময়ে শোনায় যেন--পৌঙ্কদ্, শৌজ্খ, গোঁ, পৌঞ্চ। 
ইহাতে গীতকালে এই সাম্ুনাসিক সংযুক্ত বর্ণগুলির বিশেষ একটু শ্রুতিমাধূর্য 
আসিয়! যায়।”১ 

তানসেনের পছ্র একটী লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে পর্দের ভাষার সংক্ষেপ বা 
সংকেত । তানসেনের গানের পদগুলি এইব্ূপ ভাবে সাজানো যাতে আমাদের 
মানসপটে একটি চিত্র অস্কিত হ'য়ে ওঠে । যেমন £ 


রাগিণী হিন্দেল। চৌতাল 
সুন্দর সরস খতুরাজ বসস্ত আরত ভাবন, কুঞ্জ কুণ্ত 
ফুলি ফুলি ( ফুলে ফুলে ) ভন্বর (ভ্রমর ) গঞ্জ, 
কোয়িল পঞ্চম গান মতাবে নরনারী ॥ 
কানন কানন ফুটত চমেলী, বকুল গন্ধরাজ বেলী, 
মোতিয়! গুলার স্থগন্ধ মনোহারী ॥ 
পর্ন চলত মন্দ মন্দ, বিছুড়ি গন্ধ চ' দিস্‌, গুন 
ঝন নাদ পঞ্চম পৃরত সবহু বন তুর ॥ 
রতি-পতি ভজ জুরক জুবতী, নাচত গারত হিন্দোল মাতি; 
গোরিন্দ-মক্গল তানসেন গায়ৌ রী ॥ 


বিষম়বস্তর স্থুনির্দি্টতা ও বাহ্বস্তর ধর! বীধ! নিয়মের জন্য ্ুবপদ গান ত্বচ্ছন্দ 
কাব্য স্থষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। মাত্র কয়েকটি বিষয় অবলম্বন ক'রে ঞ্পদের বাণী 
রচন। কর! হয়--যেমন 2 ব্রহ্মা, মহাদেব, পার্বতী, দেবদেবীগণ, শ্রীকষ্ণ-রাধালীলা 
গ্রভৃতি বর্ণন। এবং ইস্লাম মতে আল্লার গুণকীর্তন, মহন্মদ্দ এবং মুসলমান সাধক- 
গণের স্ততিবা? প্রভৃতি । প্রাচীন হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায় ঞুপদ্দ গান রচনা 
করা হয়ে থাঞ্ষে। তানসেনের সময়ে আরবী-ফারসী শব্ধ বহুল উদ্ুভাষার 
হৃষ্টি হয়নি। অবশ্ত ইসলাম ধর্মের অন্থকুল পদে আরবী-ফারসী নাম এবং শব, 
এমন কি বাক্য পর্যস্ত পাওয়1 যায়। 

ঞ্রুপদের পদ রচনায় কবিত্ব শক্তি বিকাশের পথে নান! বাধা থাকা সত্বেও 


১। -্ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, “কবি তানসেন”, প্রবাসী, বৈশাখঃ ১৩৪* 


১০৪ ধপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তানসেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। নান! বিধি নিষেধ থাকা সত্বেও ঞ্পদের 
পদ রচনায় স্বীয় প্রতিতা প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন তানসেন। ঞ্ুপদ গানের যে 
এক ধীরোদাত্, শিগ্ধ, গম্ভীর ভাব আছে, তানসেনের রচনায় তা মহিমাময় হয়ে 
উঠেছে। তার রচনাশৈলীর উদারতা ও আভিজাত্য দ্বারা তার শব্দ-রচনার 
কৌশল কপ গানকে আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত করে। দেবতার মহিমা 
বর্ণনাতে তিনি যে সকল বিশেষণ ব1 সংজ্ঞ। করেছেন তার মধ্যেও মৌলিকত ও 
মহত্বের পরিচয় পাওয়! যায়। বসস্তের প্রাকৃতিক পৌন্দর্য ও আনন্দ-সমারোহ, 
বর্ধার ঘনঘটাঃ মেঘগর্জন ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ধ্বনি তার রচিত বসস্ত ও মল্লার 
রাগে ভরপুর । প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু কাব্য ও তক্তিবার্দের সারাংশ 
তানপেনের গানে সন্গিবেশিত | দেবতাদের মহিমা কীর্তনের সময় তিনি তার 
পদে ঘষে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, ষে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, সেগুলির 
মধ্যে যেন একটা আদিম মহত্ব-_বিশালত্ব আছে । উদাহরণ স্বরূপ পরমত্রক্গা বা 
শিব বা বিষণ বিষয়ক কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যায়। পাখীর গান, মলয় পবন, 
বসন্ত ঝতু, পূরবী বাতাস, বিজলী চমকের ঘনঘটা, বর্ষার রিমবিম ্িগ্ধতা, রাধা- 
কৃষ্ণের অনৈসগিক প্রেমলীলা--এ সবই আছে তার পদে। “ভারতীয় কাব্য 
সাহিত্যে মহিমময় ও 'মাধূর্ধময় যাহা কিছু আছে সে সমস্তের দ্বারা তানসেনের 
পদ যেন ভরপুর, প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু কাবা ও ভক্তিবাদ মথিয়! নবনীতটুকু 
যেন তানসেনের পদে ধরিয়া! দেওয়া হইয়াছে । ঞ্ুপদের বাণী এবং অন্য কবিদের 
রাগরাগিণী বর্ণনার পদ-- এই সব পদে যেন প্রাচীন রাজপুত ও মোগল চিত্রের 
কবিতাময় ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া ষায়-- এই ছুইটী বস্ত্র ভারতের কাব্যোগ্ঠানে 
দুইটী অনিন্দ স্থন্দর সৌরভময় পুষ্প ।”৯ 


রাজদ্রবারে থাকঞ্লেও তানসেন ষে গান রচনা কবেছেন তা জনসমাজের 
অনুভূতির বাইরে নয়। সকলের মনের কথা তিনি গানের মধ্যে বাক্ত করেছেন। 
তাই মনে হয় তানসেনের গান জাতীয় চিত্ত থেকে রস পেয়ে রূপান্বিত হয়েছে। 
বিষয়বস্তর দিক থেকে তানসেনের গানকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ 

(১) যৌবন--এই সময়ে তিনি তর পৃষ্ঠপোষক বাজা- মহারাজার গুণগান 
এবং খু প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এই পদগুগি উল্লাস ও উজ্জলতায় পুর্ণ । 

(২) প্রৌঢাবস্থা--এই সময়ে তানসেন দেবতাদের লীল1 ও মহিমা কীর্তন 
করেন। এই শ্রেণীর পঙ্দে তার এশ্বর্ধ বোধ ও অস্তৃষ্টি আছে। 

১। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ? ১৩৪০ 


গ্রপদ্দের চরম উন্নতির যুগ ১০৫ 


(৩) পরিণত ও বার্ধক্য অবস্থা-_এই শ্রেণীর পর্দে আছে আত্মান্ভূতি, 
ভাবগান্ভীর্য ও ভক্তির গভীরত্ব। 

রাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তানসেনের সংগীত চর্চা চলেছিল । এ অবস্থায় 
তার গানে ষে রাজা মহারাজাদের প্রশংসা থাকবে তা সহজেই অন্ুমেয়। 
আকবরের প্রশংসাস্চক গান তানসেন অনেকগুলি রচনা করেছিলেন। আকবর শুধু 
তার পৃষ্ঠপোষক নন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন গুণী ব্যক্তি। তিনি সংগীত 
চর্চ। করতেন এবং নিজে নকৃকাড়। বাজাতে পারতেন। সংগীত শাস্ত্র সম্পর্কেও 
তার উৎসাহ কম ছিল না, এহেন আকবরের গুণগান যে তানসেন করবেন 
সেট! আর অস্বাভাবিক কি। আকবরের প্রশংসান্থচক একটি গান উদ্ধৃত করছি-- 


দঝৰারী কানাড়া। চৌতাল 


“চটে! চিরঞ্জীব শাহ আকবর শাহনশাহ 
বাদশাহ, তখত টবঠে! ছত্র ফিরে নিশান । 
দিল্লীপতি তৃম নবী-জি কে! নায়ব 
অতি হ্ন্দর ভুলতান। 
চাষে! দেশ লিয়ে কর জোর কমান 
রাজারার উমরার সব মানত তোরি আন। 
কহে মিয়1 তানসেন শুনিয়ে মহাজান ! 
তুমসে তুমহি ওঁর নহি' দুজো, 
গুণিজননকেো! রাখত মান 
তানসেনের বিনয় এবং প্রার্থশাত্মক পদগুলি অতুলনীয়, কারণ এগুলিতে তার 
হৃদয়ে র সারল্য, বিশ্বাস ও প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে । একটি তাত্বিক,.ধর্মজ্ঞ ও 
ভক্ত প্রাণের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যার তার ধর্ম বিষয়ক পদ্দগুলিতে । তানসেন 
মৃনলযান ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়গুলির সঙ্গে তার 
যথার্থ পরিচয় এবং সেগুলি সম্পর্কে তার আস্থা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ তার পদদেই 
পাওয়। যায়। শিব, বিষুণ হুর্য, গণেশ, সরশ্বতী প্রভৃতি দেব-দেবী-র মহান ও 
বিরাট কল্পনার অস্তশিহিত গভীর চিন্তা, জ্ঞান ও উপলব্ধি ও সৌন্দর্যবোধ__সব 
দিকেই ছিল তার শিল্পীর দৃষ্টি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
এবং তন্ত্র ও মধ্য-যুগের সাধুসন্তদ্দের তক্তিবাদ-_-এ সবের মধ্যে ষে মনীষা, যে 
সত্যদৃষ্টি-_ ষে প্রাণ, যে রসদৃষ্টি বর্তমান- সে সব কিছুরই উত্তরসাধক হলেন, 


১০৬ ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তানসেন। তানসেনের পপ গান শুনে শ্রোতার মনে জাগে দিব্যভাগ। এখবে 
এই ধরণের ছুটী গান উদ্ধৃত করছি 


রাগ ভৈরব । টিম! ত্রিতাল 


মহাদেব মহাকাল ধুরজটা শুলী পঞ্চ-বদন প্রসন্ন নেত্র 
পরমেশ্বর পরাৎ্পর মহাজোগী মহেশ্বর পরম পুরুষ 
প্রেমময় পরা-শাস্তি দাতা ॥ 

সরিতাগণ ( নদ্দী সমূহ ) ভিন্ন ভিন্ন পন্থ জৈসে আবত 
সিন্কুর পাই বহত মগন-_ 

তানসেন কহৈ--টতদে ভগত ভিন্ন ভিন্ন মূরতি 
উপাসত একহী ব্রমূহ আরত ॥ 


রাগিলী ভৈরবী । চৌভাল 


অনন্ত-কাল--কুপা করো, হিয়া-পর ঠারৌ, হবি করল নৈন, 
করলাপতি, মুরলী অধর, ললিত-মধুব, বঙ্কিম ভয় বস্কবিহারী ॥ 
বদন খীন ( দেহ ছুর্বল ) ইন্ধিন হীন, পাপ স্থররি স্থত্বরি 

(স্মরণ ক'রে ক'রে 


অস্থির প্রাণ, নিরাশ! প্রবর (প্রবল ) বিশ্বআধার, 

নেহ ঘোড়ি প্রাণ জাত, হরি ।। 

বিষয় আপদ, স্থখ সম্পদ ধন জন দার৷ বান্ধর সত 
সব-কে! ছোড়ি চলিহে৷ (আমি চলে যাব ) এক করম 
অব সঙ্গি ঈঙ্গে ) রহিয়ো (রয়েছে )। 

পতিত পাবন প্রভু জনার্দন পতিত দীন তানসেন ; 
বিশ্বমোহন, পরগামী প্রাণ আশ্রয় দীজে, গোলকবিহারী ॥ 


তানসেন মুমলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঞ্রপর্দের মধ্যে আল্লা: 
'মহিমাকীর্তন, নবীমহস্মপ্গের ও মুসলমান সাধকদের গুণবর্ণনা পাওয়া বায় 
মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে মে যুগের হিন্দু সংস্ক ত শুক জ্ঞান-মার্গ পরিত্যাগ ক' 
ষে মাধূর্যময় ভক্তির ধার! সৃষ্টি করেছিল ( মীরাবাঈ, তুলসীদাল, স্থরদাস-এ 
পঙ্দ এর দৃষ্টান্ত) তানসেন তার অন্যতম উদগাত1। তানসেনের পদ ভারতীয় 
চিত্ত থেকেই রস গ্রহণ করেছে। 


প্রুপদ্দের চরম উন্নতির যুগ ১০৭ 
স্থরআষ্টা তানসেন 


ধপদ রচনায় ধার! ছিলেন তানসেনের পুর্বন্থরী তাদের বিশেষ নজর ছিল শব 
ও ছন্দের ওপরে । কিন্তু তানসেন শব্দ ও ছন্দের টবচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-কে বজায় 
রেখেও বিশেষ নজর দিলেন স্থর ও ্ুর-মাধূর্যের দিকে | 


প্রাচীন ভারতের প্রবন্ধ সংগীতের আধারেই পদের স্থ্ট। কিন্তু গ্রপদ 
সংগীত নিছক প্রাচীনের সংরক্ষণ বা অন্ধ-অন্ুকরণ মাত্র ছিল না। তা যদি হ'ত 
তবে প্রুপদের এত প্রসার ঘটত না! । তানসেনের ঞ্ুপদ সন্দদ্ধে একথা বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । কঞ্ুপদ তানসেনের পুবেই স্ষ্টি হয়েছিল। গোয়ালিয়রের রাজা 
মানসিংহের সময়েই এই সংগীতের প্রসার ঘটে । কিন্তু তানসেনের সময়ে পদের 
নবজন্মল'ভ হয় । 

উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রভাব বাংলার 
উদ্বেলিত জাতীয় চিত্তে রস সঞ্চার ক'রে নবজাগবণের স্থষ্টি করেছিল, তেমনি এই 
ষোড়শ শতাব্দী। এই শতাব্দীতে ভক্ভিবাদ শ্ধু জনজীবনেই নবজাগরণ আনলো! 
না অনুরূপভাবে মুসলমান প্রভাবে স্থরেব ক্ষেত্রেও নবজাগবণ এলো। এই 
কাজ সুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরুর দ্বারা--- তানসেনে আমর! 
সেই সমন্বয়ের ধারার এক উজ্বল রূপের প্রকাশ দেখতে পেলাম । 


হিন্দু সংগীতের অন্ততম দিকপাল হরিদাস স্বামীর শিষ্ত তানসেন। এই হরিদাস 
স্বামীর মত আর একজন লোককে রাজা মানসিংহ শ্রদ্ধা করতেন। এর নাম 
মহম্মদ গওস্। ইনি পারশ্ত সংগীতে পারাশশ ছিলেন। এই মহম্মদ গওস্‌-এর 
কাছেও তানপসেন পারশ্ত সংগীত শিক্ষা করেন। ফলে একদিকে হরিদাস স্বামী 
ও অপর দিকে মহম্ম্প গওসের শিক্ষার সমন্থয় ক'রে তানসেন এক অভিনব পদ্ধতির 
প্রবর্তন করেন। তানসেন যে সব অভিনব রাগরাগিণী স্থষ্টি করেন তা হচ্ছে-_ 
দরবারী কানাড়া, দরবারী কল্যাণ, দরবারী আসাবরী, দরবারী টোড়ী শাহানা, 
মিঞাকী সারং, মিঞ্াকী মল্লার, মিএাকি জয়জযুস্তী প্রভৃতি । এ সব রাগই প্রাচীন 
সংগীত ও পারশ্ত সংগীতের ঢডে মিশ্রিত । তা ছাড়! তার ঞ্রুপঙ্গে কথার বাহুল্যের 
পরিবর্তে তানের বাহুল্য এবং মীড়ের কাজ-- এ সবই গোয়ালিয়রেব সাধনার ফল । 
গোয়ালিয়রেই তার সংগীত সাধনার প্রথম প্রকাশ আকবরের দরবারে তার পুর্ণ 
বিকাশ। তানসেন পদ বাহুল্যের পরিবর্তে তানের প্রয়োগ বেশী করেছেন। 
নিজে তিনি গৌঁড়বাণী প্রয়োগ করেছেন বেশী। তীর পূর্বের ঞকপদ্দ রচয়িতাগণ 
শব ও ছন্দের ওপরে বিশেষ নজর দিয়েছেন-_কিস্ত তানসেন তার সঙ্গে হুর 


১০৮ দ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মাধুর্ষের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। তীর ঞ্ুপদ এবং আলাপ গায়ন পদ্ধতিতে 
আলংকারিক প্রয়োগের বিশেষত্ব আছে। তার গানে আশও মীড়, গমক, ও. 
মুচ্ছনার প্রয়োগ পরবর্তী যুগের ধামার, খেয়াল, টগ্সা, ঠংরী প্রভৃতির পূর্বাতাষ 
বল! যায়। গ্ুপদের পর ধামারের ভাব, স্থুর রচনা, লীলায়িত ছন্দ এবং আলংকারিক 
প্রয়োণ ধপদও খেয়ালের যোগশ্ত্র হিসাবে কাজ করেছে । তাই বলা যায় ষে 
তানসেন ভারতীয় সংগীতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছেন। 

তানসেন দরবার থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বিদায় নিয়ে সারা ভারত পরিক্রমার 
ছ্বারা ভারতীয় সংগীতের আত্মা ও রসের সন্ধান করেন। নান দেশের দেশীয় 
সংগীত, পল্লী সংগীতের মধুর রূপ এবং প্রকৃতির স্থর-বংকার এই ভাবে তার গানে 
দান! বাধতে থাকে এবং তা হয়ে ওঠে মাধুমণ্ডিত। এই অভিন্ব স্থযম! ও 
মাধূর্যমণ্ডিত স্থুরলহরী ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ স্ষ্টি করেছিল। 

তানসেনের সংগীতকে ঘিরে অনেক রকম অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
রয়েছে। এর মধ্যে যেটি সবচেম়ে প্রচলিত ত! হচ্ছে তার প্ীপক' রাগিণী 
সম্পঞ্চিত। দীপক রাগ গাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ জলে উঠতো; এমনকি সভায় 
একবার নাকি দাউ দাউ ক'রে আগুনও জলে উঠেছিল এবং তিনি নিজে জেই 
আগুনে দগ্ধ হয়েছিলেন। তানসেন দুহিতা সরস্বতী এবং সাধিকা রূপবতী 
মেঘমল্লার গেয়ে বর্ষা ধারায় তানসেনের দগ্ধ দেহ শীতল করেন ( “হিন্দৃস্থানী 
সংগীতে তানসেনের স্থান” পৃঃ ২৬-২৭ )। এই কন্বদস্তীর সত্যাসত্য বিচার না 
ক'রে মোটামুটী বলা ধায় যে তানসেন কত বড় গায়ক ছিলেন এটা প্রমাণের জন্ত 
এই ধরণের কাহিশীর সৃষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখধোগ্য । 

1নসেন প্রচলিত “ীপক' রাগের আমুল পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবতিত 

“দীপক রাগ লেনী ঘরমির নিজস্ব সম্পত্তি। অন্যান্য রাগ শিক্ষার পর এই ঘরণার 
গায়কদের এই রাগ শিক্ষা দেওয়ার কথা আজও প্রচঙজিত আছে। 

এখানে একট। কথ! উল্লেখধোগ্য এবং তা হচ্ছে এই ষে তানসেন ঞপদের 
নানািকে নৈপুণ্য 'অর্জন করেছিলেন; কিন্তু লক্ষ্য করব!র বিষ এই যে তিনি 
উচ্চমানের গায়ক হিসাবে পরিগণিত হলেও সংগীত নায়ক হিসাবে তীর 
সমসাময়িক যুগে স্বীকৃতি পাননি । 

গায়ক ছিসাবেই তানসেনের প্রসিদ্ধি কিন্তু যগ্ত্রপংগীতেও তার অবদান কম 
নয়। তকে রবাব যন্ত্রের উদ্ভাবক বল] হয়।১ এটি মুসলমানী বাছ্যযন্ত্র। এই 


১।:1765166 &, 00016, [1006 19510 0£ 12019 581006%, 055০) ৮, 58. 


ধপদের চর্ম উন্নতির যুগ ১০৯ 


ষন্ত্রে ভারতীয় স্থুর বৈচিত্রা-কে তানসেন ফুটিয়ে তোলেন। তার ফলে রবার 
অন্তর্তম সংগীতষস্ত্র হিসাবে পরিচিত হয় । 
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তানমেন “রাগমালা এবং “সংগীতসার' নামে ছু'খানি সংগীত গ্রন্থ রচন! 
করেছেন বলে জানা ষায়। তানষেন যখন আকবরের সভায় ছিলেন মেই সময় 
'রাগযালা, গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জান! যায় । 


প্রু্পদেন্র চাকরি লালী 


আকবরের সময়ে আমর পদ সংগীতের চারটা বাণীর পবিচর পাই। এই 
চারটী বাণী হল -(১) গোৌড়হার বা গৌড়ীঃ (২) খাণ্তাব, (৩) ডাগুর 
ব| ডাগর এবং (৪) নৌহার। 

'মাদনূল মৃপিকী' নামক সংগীত গ্রন্থ বচয়িতা হাকিম মহম্মদ এই চারটী বাণীর 
উদ্ভাবকগণের সঙ্গন্ধে লিখেছেন ১ 

আকবর বাদশ'ছের দববাবে তখন চারজন মহ্থাগুণী বাস কবতেন। তাদের 
নাম হল ১ 

(১) তানসেন-গোথালিয়ব নিবাসী । তার পিতার নাম মকরন্দ। 
তানস্নে বুন্দাবনের স্বামী হরিদাসেব শিশ্ ছিজেন। গৌড়ীয় ত্রাঙ্মণ পরিবারে 
তানসেনের জন্ম হয়। 

(২) ব্রিজ্গচন্দ -ক্রাহ্গণ পরিবারে তার জন্ম। দিল্লীর নিকটবর্তাঁ ডাগুর 
গ্রামে তার বাড়ী ছিল। 

(৩) রাজ] সমোখন সিংহ__রাজপুত ছিলেন। তিনি ছিলেন বীণাবাদক । 
তিনি খাগ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। 

(৪) গ্রীচন্দ জাতিতে রাজনুত। নৌহার নামক স্থানের অধিবাসী 

আকবরের সময়ে এই চারজন চারটী বাণীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তানসেশ 
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । সেজন্য তার বাণীর নাম ছিল গীড়ী” অথব 'গোৌড়হার' 
বাণী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক সমোখন সিংহ তানসেনের কণ্যাকে বিবাহ করায় 
তার নৃতন নাম হয় নবাৎ খা। নবাৎ খা-র বাসস্থান ছিল খাণ্ডার। তাই 


পাস্তা শিস 
পাদ পাপ 
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তার বাণীর নাম হয় খাণ্ডার' বাণী। ব্রিজচন্দের বাসস্থানের নাম অন্ুঘায়ী 
তার বাণীর নাম হয় ণ্ডাগুর, বাণী। রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী 
ছিলেন তাই তার বাণীকে বল! হয় 'নৌহার বাণী । 


বিভিন্ন বাণীর উদ্তাবক এবং তাঁর কোন অঞ্চলের অধিবাপী এ নিয়ে কিছু কিছু 
মত পার্থক্য আছে। যেমন ডাগর বাণীর উদ্ভাবক ব্রিজচন্দ-কে হাকিম মহম্মদ 
বলেছেন দিল্লীর নিকটবত্তাঁ ডাগর গ্রামের অধিবাসী । আবার কেউ কেউ 
বলেছেন তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত ডাগর-এর অধিবাসী । আবার শ্রীচন্দকে 
কেউ বলেছেন রাজপুত, কেউ বলেছেন তিনি দিলী প্রদেশের অন্তর্গত নৌহার-এর 
অধিবাসী । কেউ কেউ আবার নৌহার বাণীর উদ্ভাবক হিসাবে মোগল 
দরবারের গায়ক স্থজন খা! নৌহারের নাম করেছেন। 


এই চার বাণী-র মধ্যে গৌড়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রসাদ গুণ। এই 
বাণী শাস্ত রসের উদ্দীপক । এর গতি ধীর। অন্যদিকে খাণ্ডার বাণী তীব্র রস 
উদ্দীপক। এর গতি খুব বিলম্বিত নয়। বৈচিত্র্য এবং এ্রশ্বর্য প্রকাশই এর 
বিশেষত্ব । ডাগর বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সারল্য ও লাপ্সিত্য। 'এর গতি 
সহজ ও সরল। নৌহার রীতি আশ্্য রপোদ্দীপক এবং এর গতি খানিকটা 
দ্রুত। এক স্থর থেকে ছু'তিনটা স্থুর অতিক্রম ক'রে পরবর্তা স্থুরে যাওয়া 
এর লক্ষণ। 


যাকে শ্ুপ্ধ বাণী বল! হয় তা গৌড়ী ও ডাগর বা ভাগর বাণীরই নামাস্তর। 
থাগ্ডার বাণী ষদি শুদ্ধ বাণীর গতি ও ছন্দ না ভেঙে চলে তা হ'লে তা'তে স্থুরের 
বৈচিত্র্য ও এম্বর্য উদঘাটিত হতে পারে । আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাণীগুলি 
সংহত হলেও চার বাণীর মধ্যে গৌড়ী বাণীকে রাজা, ডাগর বাণীকে মন্ত্রী, 
ধাগ্ডার-কে সেনাপতি এবং নৌহার ভৃত্যের স্থান দেওয়! হয়ে থাকে । 


গোৌড়ী বাণী এবং ভাগুর বাণী শুদ্ধ বাণীর অস্তভূক্ক। সংস্কৃত “€ভিন্না রীতি'-ই 
খাগ্ডার বাণী। এই বাণীতে স্থরগুলি গাওয়া হয় কেটে কেটে। স্থর প্রয়োগের 
বক্রতা এই বাণীতে আনে বৈচিত্র্য ও মাধুর্ব। সক্ষম মধুর গমক সহমোগে এই 
বাণীতে গান গাওয়। হয়" তবে গমকের -উৎকট প্রযোগ এই বাণী-র বিকৃতি 
ঘটায়। হুমম গমক ও শ্রুতি প্রয়োগ দ্বারা খাগ্ডার বাণীতে যথেষ্ট মধুর রস স্থষ্টি করে 
গেছেন তানসেন বংশীপ্ বীণকারগণ। 


এখানে চারটা বাণীর চারটা গান পর পর স্বরলিপি সহ উদ্ধৃত কর! হলো £ 


গৌড়হান্ স্বাণী 
বিলাসথানি টোভী | চৌতভাঙ্গ 


স্থায়ী-__ প্রেমনগর বৃন্দাবন আনন্দধাম । 
মহাতীর্থ ভকতনকে গগণ পবন মধুর মধুর ॥ 

অন্তরা--হরিনারায়ণ কৃষ্ণ নারায়ণী রাধিক!। 

যুগল রূপ করে বিচরণ অতি মনোহর ॥ 
সঞ্চারী-_-গোপীজন বললভ শীরাধামাধব। 

লীল! রচে নব নব ঘনশ্টাম স্থন্দর | 

আভোগ--কৃষ্ণ মন্ত্র সাধক জন গায়ে সদ নাম গান। 
দরশন পাওনকে ধায়ে অন্তর ॥ 


৯ ৪ 

সাখা! জ্ঞাপ! 

প্রে ০ ০ ম 
১ 0 চি 0 ৩ ৪ 


হা দামা|মামা | ঝাবঝজ্ঞা| খাসা |সাদা|সাসা] 
ন ০ গর বুন্টা০ বন আ ০০ নম 


ঢখাসা]সাখা!জ্ঞা জ্ঞা| সা ঝা|-জ্ঞা পা| -াপা £ 
0০ নশ ধা 0 ০0০ মম হা ০ তা ০ র্থ 


7 দা দা|না দা|মা মা |. দা সাা!খাণা|দা মা] 
ভকু তন ০কে গগন প বন 


7 জ্ঞাখা | -জ্ঞাজ্ঞা | খাবা |-সাসা | সা-ঝা | জ্ঞাপালা 
ম ধু ০ র ম ধু ০ রব প্রে ০ ০ ম 


যা জ্ঞা পা! দাসা|সা|সাসা|- খা|-সা-সাা 
হ নি না০ রা০ য়ণপ | ০কু ০ ফ্ঃ 


১১২ 


681 


ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রি 


৯ 0 ৮ 0 ৩ ৪ 
সব বা জ্ জ্ঞ | জ্ঞ] জ্ঞ | ঝা জ্ঞ1 | ঝ1 সঙ 77 হু] 


না ০ রা ০ য় ণী রা ০ ধি কা ০০ 


পা দা | সাঁ| বাসা | খাণা | দামা | মা মা! [ 
যুগ ল রু ০ প ক্ক রে বিচ র ণ 


জ্ঞ।পা|দামা!ঝাজ্ঞা | ঝা সা|সাখা!জ্ঞপা হু 
অতি ০ ম ন ০ হর প্রে০০ ম 


জ্ঞাজ্ঞ [জ্ঞাজ্ঞা|জ্ঞাজ্ঞা|ঝাজ্ঞা |! ঝা সা|সা লা] 
গে! ০ পী ০ জ ন বৰ ০০ ল্ল ০ ভ 


সাখা|ন্া দা|!সাসা|!সাখঝা|সাজ্ঞা|-- এ 
শী ০ রা ০ ধা০ মা ০ ধ ব ০০ 


সা ঝা |জ্ঞ। পাপা পা|দাদা|ণাদা|মা মা] 
লীলা ০ র ০ চে নব ০ ন ০ ব 


দা ণা | খাণা | -দ মা |জ্ঞা খা |জ্ঞা খা|সাসা এ 
ঘ নস শ্যা০ ০ ম স্থু ০ ন্‌ দ ০ রর 


জ্ঞ! পা] দ। সা | সা সণ সা -| সা সা খাসা] 
ক ০ ষ্$ড ম ০ সা ০ ধ ক জন 

স-ব1 | জ্ঞ জ্ঞ | - জ্ঞা| ঝা - | জ্ঞাখ1 | সস 
গা 9০ য়ে স ০ দা না ০ ম গা! ০ ন 


দ| স]-1 সা] খাসা|খাণা | দা মা|মা মা] 
দ র ০ শা 0০ ন পাও য়া না ওকে 


জ্ঞ পা] দা-মা |জঝাজ্ঞা | খাসা | সা -খা|জ্ঞাপা 7] 
ধা ০ মে ০ অন০ তর প্ডে ০০ ম 


হাঙ্গর বালী 
মিএও মল্প(র ] চৌভাল 


স্থায়ী__ বরখা খতু আয়ে শ্রাবণ মে। 
দেখ বরষত চার প্রহর 
চউদ্দিশ ঘন ঘোর ॥ 
অস্তর1-_ প্রবল মেঘ দল বেগ চলে । 
দ্মকত চমকত দ্লামিনী 
গরজত ঘন ঘন ॥ 
সঞ্চারী-_ বহত পবন জোর জোর 
দেখ গগন ভয়ঙ্কর 
কাপত সব জীব জীবন ॥ 
আভোগ-_- তরুবর পর কোয়েলিয়। 
বৈঠ রহত বোল না বোলে । 
রবি শশী নেহি গগনমে শোভে || 


৩ ১] 
পণ, পঃ নু 
বও চি 
১ 0 ন্‌ 9 ৩ ৭ 


শা রর রণ | স রন! | স৭ সখ | ণপা! ণপ| | মজ্ঞ| মরা | সা সা] 
খা ০ ০খতু আ য়ে শ্রা০০০ ব০০৭ মে ০ 


[রা সা! ণধ] ণধা | ন!স। | রাপা| মজ্ঞ/ মরা সাসাঃ 
দেধেো ব০ র০ ০ যত চা০ র০০প্র হর 


[মাপা] ধাণধা | ণা পা! সঁ মজ্ঞ। | মারা মা ণষঃ পা 
চ উ ০দিত ০ শ ঘন ঘো০ ০০ রব০ র 
ষ্ 


১১৪ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রা 


১ 0 ৮২ ৬. ৩ ৪ 
হা মপাণা |পাণা|পামপা | ণধাণধা |নানা | সা] 
পরব ০ লমে ০ ঘ দল বে০ ০০ ০0 গচ লেও০ 


হ জ্ঞার্সা | রা]জ্ঞ সা| সাসরা1| সারনা | সস] 
দম ০ কতচম ০ কত দ1০9 ০ মিণ ০ নী 


 পধ! ণধা | ণধা ণধা | ণা পা! | পা সপ] জ্ঞা মা | রসা ণপঃ স£ [যু 
গ০ বর০ ০০ জর ০ ত ০ ঘন ঘ ০ ০নব০র 


ঘা সাসাসাসা। ণাধা।| ণধাণ! | পাণমা | পাপা 
বহু তত প ০ বন জো০০ রজে০ ০ র 


1 মাজ্ঞা)জ্ঞাজ্ঞম! | পাণপা | জ্ঞ।জ্ঞ। | মা রা | জ্ঞরা সা? 
দে ০ খেো গ০ ০ গন ভয় সক ০০ র 


হা ণধব। ণধ1| ণধা না |সাসা|রাপা|পাজ্ঞা | মারসা 
কা০০০ প০ ৩ ০সব জী০ ব জী ০ বন 


7 মাপা] পাণধা |ণাপা|ণধাণধা | নানা | সা] 
তরু বৰ র০ ০ পর কো০২০০ ০য়েলিয়া ০ 


7 সস! রর | রর | পপ | অজ্ঞ মা | রস] 
বৈ ০ ঠ র ০হতবো০ ল০ না বেলে 


হ. পধা ণধা | ণধা ণধা | ণপাস1|জ্ঞাজ্ঞা | মারা | সা ণমং সঃ] 17 
র০ও বিণ শ০ শী০ ০০ নেহি গ গন মেশো ভেব০ র 


ডাগল্ লাঁলী 
মালকোষ। চৌতাজ 


স্থায়ী__ এ মহামায়া দয়া না হোত মে পর। 
কেয়। কিয় কম্থুর তেরো চরণ পর।॥ 
অস্তরা__- তুহি ব্রহ্ম সনাতনী ভ্রিজগতকে জননী 
মহাশক্তি দে ম! তু ইহ জীবন পর॥ 
সঞ্চারী-_ পরমেশ্বরী নাম ধরত পরমজ্ঞান দায়িণী। 
কহত তিন লোক তেরো মহিমা অপার ॥ 
আভোগ-- করণ! কর করুণাময়ী সন্তানকে ভরসা মায়ি 
সদ] ভক্ত বসল কর ৫ উদ্ধার ॥ 


স1সা11 দম 
এ ০ ০ম্হা 


শা 


৬ ণ ৮ 0 ৩ ৪ 
যা মাদজ্ঞা|মামা|জ্ঞাজ্ঞা|মামা|জ্ঞাজ্ঞা|সাসা ] 
মা০০ ০ য়া দয়া ০ না হে ০ ০ তাও 


[ দৃণখ সা|মা মা|জ্ঞমা ণা|- ণা |দাদা|ণদা মা] 
মো০ ০ ০ পর কেয়া ০ ০কিয় কমস্থ ০০র 


[ সাঁ পা|দা দা | পদা মা [জ্ঞমাজ্ঞসা | সস | -াদমা]া 
তে ০ রো চ ০০ রণ প০ ০র এ ০ ০ মহা! 


হা জ্ঞামা|দা ণ! |সাসাঁ|পা সা|-াজ্ঞণ। | সা সর্খ 
তু ০ হি ত্র ০ক্ধ স না ০ ত০ ০ নী 


হ দাদা]!দা দা] ণাণা!ণাদসা|ণাদা| মামা] 
ত্রিজ গ ত ০ কে ০ জন নীও 0:০0 


১১৬ 


181 


ঞ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
১ গে ৩, ণ ৪) ৪ 
দা ণ! | সাঁজ্ঞ1 | জ্ঞা সণ | মাজ্ঞ | সাসা | সা] 
মহা ০ শ কৃ তি দদে০ ০ মা ০ তু 


সস | ণা দা | মা মা]জ্ঞমাজ্ঞস! | সস] 7 দমা হা 
ইহ জী০ বৰ ন প০০র এ ০ ০ মহ! 


সাসা|মামা |মামা|মা-|মামা |দামা 
পর মে০ শ্বরী নাও মধ র ত 


জ্ঞ| মা] পাণা|ণাণা | দাদা |ণাদা। মামা 
পর মজ্ঞ! ০৭ ছা ০০ য়ি ০ নী 


স। সণ সখসা| সাসা| দাদা | ণাদা| মামা] 
ক হু ত-০ তিন লো০ ০০ ০ক 


মাস ণা দামামা [জ্ঞাজ্ঞা | মাজ্ঞা| সাসাহ 
তে০ রোম হিমা অপা ০০০ র 


জ্ঞ। মা] ণাদা!দাদণা | ণাসা|জ্ঞণাসা | সাজা] 
ক রু ণা০ ০ করে করু ণা০ ০ ম য় 


দা দা|দাণা|ণাণা|-1দসা|ণাদা|মামা] 
সন তান.০ কে ০ ভর সামা ০য়ি 


দা ণা] সাঁজ্ঞ | জ্ঞখ স্ঞ1 | মাজ্ঞ | সাস11-17 5 
সদা ০ ভ কৃ ত০ বঙ্খ সল ০০ 


সাসব| ণ1 দা! মামা |জ্ঞমাজ্ঞসা | সসা1-1 ণছদা যান 
করো রে ০ উ ০ দ্বা০ ০র এ ৮ ০ মহ 


ম্মৌহ্হাল্র শালী 


বাঙ্বার | চৌঁভাজ 


স্থায়ী-__- বোল রহে ঘনশ্যাম 
ঘন ঘন মুরলীয়া বাজা ওয়াত । 
শ্রীরাধিক1 নাম লিয়ে 
শ্তনায্ে রাগ রঙ্গ ভরি! 
অন্তরা মনোহর লেত রাগ বাহার 
সব ছোড়ে ধায়ে ষূনা! কিনার । 
ভুল গয়ি সব খান পান ঘরকি কাম 
বন্দাবন কি সব নরনারী ॥ 
সঞ্চারী-- গোকুল কি গোপাল ঘশোদ1 কি লাল 
পালক হ্যায় জগত সংসার । 
জগদীশ্বর জগন্নাথ 
অতি দয্ন়াল ভকত বসল ৷ 
আভোগ-_ সব জন গাষে গোবিন্দ নাম 
ত্যজ আয়ে হরি গোলকধাম 
কংস ঘাতক দেবকীনন্দন 
জয় জয় নারাস্্ণ শ্রীরাধাপতি ভ্রিভজিম ঠাম ॥ 


০ ৮৩] ৪ 
স৭ধ। | ণপা মা | মাণধা 
বেল ০রু তে ০ খন 


চে 


১ | ৬, খ ০ ও ৪ 

হা সাসা | জ্ঞমা রসা | জমা ণধা | ণ। পা | নানা | সস 5 
শ্যা/ম যফ্নঘন সু০রুলী য় ০ বাজা ওয়াত 

£ অর | সর | সর নস | ধণ। পম1 | জ্ঞা জমা | বা সা] 
জী রা ধিকা না মলিয়ে ০০০০ শুনা ০০ য়ে 9০ 

7 মামা | ণধ! ণধা | ধা নস | সব ধা | ণপা মা | মা ধা 
বাগ রণ০ঙ্গ০ ০ ভরি বোল ০রছে ০ঘ্ন 

হয আা ণধা | স৭- | -1 সব | ণধ। ণধা | ণমা ণধা | সস 
মন হর লে০ ০ তত বা0০০০ ০০ গবা ছা র 


১১৮ ঞ্ুপদ ও খেয়়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


১ ণ ৬. ণ খু ৪ 
হ আরা ।| সরা! সানা সনা সধা | ণাপমা | মাম। এ 
সব ছো!ড়কে ধা য়্েষমূু না০ ০০ ০কিনা ০ র 
ঘ জ্ঞজ্ঞা | রর সাসব। ণাণা। ধাধনা | সরস 
ভূলগ যি ০ ০ সব খা০ ০নপা ০ 
[৮ ণপমপা|জ্ঞাজ্ঞমা|রাসা (সামা | মামপা | মপা-1 হু 
ঘর কি০ কা০০ ০ ম বুন্দটা ০বন কি ০ 
হু মাণধা | না- | স৭স$| সাধ! | ণপা মা | মা শধা হত 
সবনর না০ ০নব্ী বোলশ ০রহে ০ ঘন 
হয মামা | মামা | পাপা! ণপা মপা |] জ্ঞাজ্ঞমা ! রাসা? 
€গা কুল কিগো পাল যশোদাকি লা ০০০ ল 
ঘর সা সা। ধা!ণপ] 1 মাম) | ণব ণধা | সাসা| সাসাত 
পা ০ ল 9০ক হ্যায় জগ তস ২০৪5 সাবু 
সামা |মামা|-ামা | মামা | পাজ্ঞা |জ্ঞামা] 
জগ দী ০ম ০ র জগ ০ নম্া ০ থ 


ধাধা (ধণাধা|ণাপা]জ্ঞাজ্ঞা| মারা |জ্ঞাসা 
অতি ছ০য়া ০ লজ ভক তব ও সল 

হ মাণধা | সৰ-1-1 সর | ণধা ণধা |] ণমা ণধ। | সস] 
সব জন গা ০ ০ য়ে গো বিণ ০০ ০ন্দ না ম 

 সরণ। সাঁ-1 | শনসর | নসণ রস | ধণা পা | মামা 
ত্য আ মনে ০ হরি গো লক ধা০০ ০ম 

ঘ. জ্ভ্51 | জরর্মা | বর সখ | ধণ। পমা £ ণধা না | সণ সণ] 
ক ং সঘা ০ তন দে০বকী ০০ ন্দ ন 

7 ণপামপা [জ্ঞাজ্মা |রাসাসা- | মামা | পা. ] 
জয় জয় না ০০ রায়ণ শ্রী ০ রাধাপ তি০ 


ন মা পা।ধাধা | নাস | সাধা! ণপামা | যাণধা হা 
জিভ ০ কিম ঠা ম বোল ০৩র হে ০ "ঘন 


ধ্পদদের চরম উন্নতির যুগ ১১৯ 


সাধারণত এই কথা বিশ্বাস কর! হয় যে আকবরের রাজত্ব কালেই এই 
বাণীগুল্সির উদ্ভব হয়। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কতটা সত্যত' আছে তা 
পর্যালোচনার বিষয়। কারণ বিভিন্ন ধরণের গীতি প্রচলন মতঙ্গের ( «ম-৭ম 
শতাব্দী ) পূর্বেই ছিল। মতঙ্গ, পার্খদেব ও শাঙ্গদেব প্রভৃতি তাদের গ্রন্থ 'বৃহদ্দেশী” 
'সংগীত-সময়-সার+ এবং “সংগীতরত্বাকর' গ্রন্থে এ সব গীতির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। 
মতঙ্গ বলেছেন সাত প্রকারের গীতির (রাগগীতি ) প্রচলন ছিল। সেগুলি হচ্ছে 
শুদ্ধা, ভিন্না অথব! ভিন্নকা, গৌড়ী অথবা! গৌড়ীকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা এবং 
বিভাষা। এই রাগগীতিগুলির নামকরণ হয়েছিল তাদের রাগ অহ্নুসারে। এই 
রাগগীতিগুগির বিশেষ ধরণের গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি যখন গাওয়া হ'ত 
তখন বিভিন্ন গায়ন শৈলী বিকশিত হ'ত। এই বিভিন্ন গায়ন শৈলীকেই 
বর্তমানের বিভিন্ন রীতি বলে গ্রহণ কর! চলে । যাট্টিকের মত অহ্নারে রাগগীতির 
সংখ্যা পাচ এবং সেগুলি হচ্ছে__শুদ্ধা, ভিন্নাঃ বেসরা, গৌড়ী অথবা! গৌড় এবং 
সাধারিত অথবা সাধারণী। দুর্গাশক্তি তিন প্রকার রাগগীতির কথ! বলেছেন এবং 
শার্লি একটি মাত্র রাগগীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই সব উক্তি থেকেই 
বোঝ! যাচ্ছে ঘষে প্রাচীন রাগগীতি এমন কি গ্রাম-রাগগীতিও বিভিন্ন রীতিতে 
গাওয়! হ'ত। 

মৃতঙ্গ এবং শাঙ্গদেব তাদের উল্লিখিত ৭ অথবা ৫টী রাগগীতির যে পরিচয় 
দিয়েছেন তা মোটামুটি এই £ 

(১) শ্তদ্ধা! রাগগীতির স্বর, খজু কোমল এবং মধুর হ'ত। 

(২) ভিন্না রাগগীতির স্বর বক্র; কিন্তু এতে থাকতো স্থক্ষম এবং গমকের 
তান মাধুর্য। 

(৩) গৌড়ী রাগগীতিতে ব্যবহৃত শ্বরগুলি কম্পন অথব! গমক সহযোগে 
স্থির ওজন রক্ষ। ক'রে তিনটা সপ্তকের মধ্যে বার বার ঘোরাফেরা! ক'রত। 

(৪) বেসর। রাগগীতির স্বরগুলি দ্রুত লয়ে এবং দ্ররততর কম্পন সহষোগে 
ব্যবহৃত হ'ত। 

(৫) সাধারণী রাগগীতি-র নিজন্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অপর চারটা 
রাগগীতির মিশ্রণে এরই রাগগীতি সৃষ্ট হ'ত। 

(৬) ভাষ! রাগগীতি-র স্বরগুলি মিষ্ট। এগুলি স্পর্শ স্বর এবং কাকু সহষোগে 
গাওয়। হ'ত। 

(৭) বিভাষ! রাগগীতি-র শ্বরগুলি ছিল নিগ্ধ এবং আননাদায়ক। এই 


১২৬ ধপদ ও খেয়ালের উৎপাত ও ক্রমবিকাশ 


রাগগীতিতে ব্যবহৃত স্বরগুলি তিনটী সপ্তুকের মধ্যে বিচরণ ক'রত | এর স্বরগুলি 
বিভিন্ন গমক সহযোগে গাওয়। হ'ত ।১ 

“বিভিয় রাগ ( অর্থাৎ গ্রামরাগ ) এই সব রাগগীতি থেকেই উৎপন্ন হয় 
এবং এট! ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, ষে রাগগুলি (গ্রাম-রাগগুলি ) পরবর্তা 
কালে স্থষ্টি হয়েছিল সেগুলি রাগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অহ্ুসারে গাওয়া হ*ত ।২ 

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে ষে প্রবন্ধ গীতির বিভিন্ন পদ্ধতিতে গাওয়ার 
রীতি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কিছু নৃতন আবিফার নয় । স্থতরাং বল! যেতে 
পারে যে পরবত্তা কালে ষে বাণীগুলি সৃষ্টি হয় সেগুলি প্রাচীন যুগের রীতিকে 
ভিত্তি ক'রে। 

এ প্রসঙ্গে কুমার 9. বু. 30590901005 মহাশয়ের পর্যালোচন। এখানে 
বিবৃত করা যাচ্ছে । তিনি বলেছেন যে হিন্দস্থানী ঞ্ুবপদ্দের আমরা চারটা বাণীর 
নাম পাই। এই বাণীগুলি প্রবপদ গায়ন রীতি নির্দেশ করে। গৌড়ীয় বাণী 
শাস্ত্রীয় শুদ্ধাগীতির অন্ুরূপ। এতে রাগের আঙ্গিক অনুসারে খজু মীড়ের টান 
থাকে । যদিও মিঞা তানসেন অন্ত রীতিগুলি জানতেন; কিন্ত তিনি গৌড়হার 
বাণীতে সবচেয়ে বেশী দক্ষ ছিলেন। তার কনিঠ পুত্র বিলাস খা-র শিষ্য মহলে 
প্রধানত এই রীতি অনুসরণ কর! হ'ত। অনুরূপভাবে ডাগর বাণী ভিন্ন! গীতির 
মত । এতে মিষ্টি এবং হ্ুক্ম গমকের সঙ্গে বক্ররেখার মীড়ের কাজ থাকতো । 
ভাগর বাণী খুব মাধূর্ষপূর্ণ এবং বল! হয়ে থাকে যে বুন্দাবনের হরিদাস স্বামীর 
শিষ্কের। এবং তানসেনের কন্তা সরম্বতী দেবী এই রীতিতে গান গাইতেন। 
সরশ্বতী দেবীর স্বামী মিশ্রী সিং একজন বিখ্যাত বীণাবাদক ছিলেন। খাণ্ডার 
বাণী শাস্ত্রীয় বেসর! গীতির মত। এতে থাকতো! দ্রুত গমকের'কাজ। বল! হয়ে 
থাকে যে ঞ্বপদের এই বাণী অনুসরণ করতেন বাজবহাছুর এবং মিহ্ী সিং-ও 
তীর বীণা বাছ্যে এই রীতি অনুসরণ করতেন। পরবত্শকালে মিশ্রী সিং-এর 
উত্তরাধিক'রীর! ভাগর বাণী এবং খাগার বাণী এই দুই রীতিত্েই গান গাইতেন । 
নৌহার বানী শাস্ত্রীয় গৌড়ী গীতির মত। এতে ছুটু অলংকার থাকতো। এই 
বাণীতে স্বরগুলি বিভিন্ন গমক সহযোগে উল্লম্ষন রীতিতে ব্যবহৃত হ'ত। 

কুমার রায়চৌধুরী আরও বলেছেন যে, ধ্রবপদের বিভিন্ন রাগের বিশেষ বিশেং 

১। “বৃহদেশী' (ত্রিবাস্কুর সংফরণ )। পৃঃ ৮২-৮৪ 
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গ্রুপদ্দের চরম উন্নতির যুগ ১২১, 


তাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ নির্দেশ এবং শব্দের সর নির্দেশ ক'রত। 
বল! হয়ে থাকে ষে সুমধুর গৌড়হার বাণী প্রশান্ত ভাবাবেগ এবং শাস্ত রস 
সষ্টি করে; ডাগর বাণী স্থষ্টি করে মধুর রস এবং করুণ রস; খাগ্ডার বাণী স্ব 
করে বীর রস এবং নৌহার বাণী স্থাষ্টি করে অদ্ভুত রস।১ 


নল্াশএখা শান্নতনল্পর্জ-ভ্রিলাঙ্ন 


“মাদনূল মুসিকী” নামক সংগীত গ্রন্থ প্রণেতা হাকিম মহম্মদ রাজ সামাখন 
সিংকে খাগীারবাণীর জনক আখ্যা 1দয়েছেন। আজমীর পিংহল গড়ের ক্ষপ্তিয় 
ন্পতি এই সমোখন সিং-এর পুত্র 'মিশ্রী সিং সংগীত জগতে নবাৎ খ। নামে 
পরিচিত । তানসেনের কন্যা সরন্বতীকে তনি বিবাহ করেন এবং এই স্থত্রেই তিনি 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। স্থপণ্ডিত নুদর্শনাচাধ শাস্ত্রী লিখেছেন, “তানসেনজীকে 
জামাতা নবাৎ খাজী (মিশ্রী সিংজী) বীণাবাদনমে শ্রীহরিদাস ন্বামীজীকে শিল্ত থে। 
য়ে বীণামে বড়ে প্রধান য়ে শরীরমে বড়ে বলিষ্ঠ থে। নবাৎ খাঁজী জাতি প্রথম 
হিন্দু থে পিছে ব্রিবাহকি কারণ মুসলমান হুয়ে। নবাৎ খাজী জামাতা, হোনেকে 
কারণ তানসেনজীকে পুত্রতুল্য হী থে ইস্সে সম্ভব হ্ায়কি ইন্‌কো কুছ শিক্ষা 
তানজেনজীসে ভি প্রাপ্ত ছুই, তো ভি য়ে প্রাধান্যসে বীণামে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে 
শিষ্য থে বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ হুয়ে। ইন্‌কো খাগ্ডারে গোত থে।” 

মিশ্রী দিং-এর মুসজ্মানী নাম নবাৎ খা? (মিশ্রী-নবাৎ, সিংহ-খ1)। 
ইনি তানসেনের সংগীত সাধনায় যোগ্য সহষোগা ছিলেন। বাণ বাদনে তিনি 
ঘেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তেমনি তীর বংশের সংগীত সাধকের! বীণ! বাদনে 
প্রনিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে এই বীণ। বাদনে প্রসিদ্ধি লাভের জন্ত তার বংশ 
যেমন বীণকার বংশ নামে পরিচিত, তেমশি তানসেনের সঙ্গে তার অম্পর্ক হেতু 
তার বংশও সেনী নামে পরিচিত। 

নবাৎ খা প্রাচীন পদ্ধতিতেই বীণা বাজাতেন। কিন্তু তানসেনের নৃতন 
গায়নরীতির সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে তীর বীণা বাদনেও স্বভাবতই 
নবীনত্ব এসেছিল। 

আকবরের রাজসভায় ষে ছাত্রশক্তন সংগীতজ্ঞের পরিচয় আবুল ফজল দিয়েছেন। 
তাঁদের মধ্যে আমরা পাই তানতরঙ্গ থাকে । একে মিঞা তানসেনের পুত্র এবং 
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১২২ গ্রুপ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক সংগীত শিল্পী হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আবুল ফজলের গ্রন্থে 
তানসেনের অন্যতম পুব্র হিসাবে বিলাস খা-এর নামেরও উল্লেখ আছে। এছাড়া 
শরৎ সেন, হুরৎ সেন এই ছুই নামে তানসেনের ছুই পুত্র ছিল--তানসেনের 
জীবনীকারের! এই কথ! লিখেছেন। কেউ কেউ তানতরঙ্গ খাকে তরঙ্গ সেনও 
বলতে চেয়েছেন। আবার তীর রচিত গানের ভনিতায় 'তানতরঙ্গ” নামই 
আছে। যেমন-__ 


পটমপগ্ারী | স্ুরফাক্তা। 


ধীরে ধীরে কান্হ সীখোপর গৃহ আরন। 
হোঁ তে! অরহী জার কহোোগী 

নন্দরায় সৌ য়হ বিধর্তে হমকো! চলাবন। 

টৈজে ছলবল বালক কর 

ভেখ ধরে! জৰ বামন। 

তানতরঙ্গ-প্রভূ এলী হো ন গবার, 

তৃম মোই লাগে কৌরাবন ॥ 


তানসেনের পুজর্দের মধ্যে শরৎ মেনের কোনও সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় 
'পাওয়! যায় না। স্থরৎ সেন প্রাচীন প্রবন্ধ সংগীতের চচ্চা করতেন ব'লে 
জানা যায়। তানতরঙ্গ অবশ্বী পদ গানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 
এবং সেই জন্যই তিনি আকবরের রাজসভায় অন্যতম সংগীতজ্ঞ হিস।বে স্থান 
লাভ করেছিলেন। আগেই বল! হয়েছে তানতরঙ্গ ছিলেন ক সংগীত শিল্পী; 
যন্ত্রে দ্রিকে তার আকর্ষণ ছিল না। অন্যদিকে বিলাস খ'! ক সংগীত শিল্পী 
হলেও তাঁর বংশে যন্ত্র একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এই যন্ত্র হ'ল 
'রবাব। অন্যদিকে তানসেনের কন্তা বংশ অর্থাৎ নবাৎ খা-সরস্বতীর বংশ 
বীণকার বংশ বলে পরিচিত । তানসেনের শিষ্যরা রবাবী বংশ এবং বীণকার 
বংশ হিসাবেই নিজেদের বিভক্ত করেছেন ।১ 
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ধপদের চরম উন্নতির যুগ ১২৩ 


তানতরঙ্গের মত বিলাস খ1-ও তানসেনের কাছ থেকেই সংগীত শিক্ষা করেন । 
এঁদের গান যেমন ভগবৎ বিষয়ক গান তেমনি রাজ-প্রশংসান্থচক গান । 
এখানে বিলাস খ1 রচিত ভগবৎ বিষয়ক একটা গান উদ্ধংত করছি-_ 


স্ুরট | চৌতাজ 


মেরে তে! হরিনামকো। অধার, জিন রচ্যো সংসার, 

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ জঞ্জার। 

জিন রচ্যো অরস কুরস, জিমী আসমান 

নিরঞ্জন নিরঙ্কার মীচী ক্যৌন সেবো পরবরদিগার | 

কাহেক হুজ্যে গুণহগার, কাহেকু লীজ্যে এতো ভার, 

সোই সবাদ কেণীন তজিয়ে জ্ঞাকে। নাম গুণাগার | 

প্রভু বিলাস কহে পাক সাফ বচিয়ে 

তয়ার জন্ম জীতর নহি বাব বাব ॥ 
আকবরের রাজসভায় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সংগীত শ্বরু করলেও বিলাস খঁ1 খ্যাতি 
লাভ করেন জাভাজীবের সময়ে ( ১৬০৫-১৬২৭ )1 জাহাঙ্গীরের দরবারে 
তিনি প্রধান সংগীতজ্ঞের পদলাভ করেন । বিল'স খা সম্বন্ধে বলা হ"য়ে থাকে ষে 
তিনি সংসার সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিলেন এবং অর্থ, প্রতিপত্তি কোন দিকেই 
তাঁর খেয়াল ছিল না । €কন্ত সংগীতেব ক্ষেত্রে বিলাস খা-এব প্রসিদ্ধি উপেক্ষা 
করবার নয়। তিনি বিলাসখানী টে!ড়ী, বিলাসখানী কল্যান প্রভৃতি নৃতন রাগ 
বিজ্তাস করেন। বিলাম খা-এর সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ষে বিলালখানি টোড়ীর 
জন্য, তার একটা উদাহরণ ইত্তিপূর্বে দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ১১১-১২)। 
ভ্লহ।জীব্রেল্্ লাক্িজ্ঞব্গাল (১৬০০-১৬২৭এ ) 

আকবরের সময়ে যে সমস্ত সংগীতজ্জ ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমরা! 

জাহাঙ্গীরের দরবারেও দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে একজন রঙ্গ খা। এর 
অপর নাম দৈরং খা। ইনি ঞ্পদ সংগীতে পারদশর ছিলেন। প্রায় আশি বছর 
তিনি বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের আর একজন সংগীতজ্ঞ বিলাস খা1। তৃজুক-ই- 
জাহাঙ্গীরীতে যে লাল খা-র কথা আছে তিনি বিলাস খা-র জামাতা । তিনি 
শৈশব থেকেই তানসেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লাঙল খা-র চার পুত্রের মধ্যে 
খুশাল খ। এবং বিশ্রাম খা! পিতার ঞ্ুপদ্দের এঁতিহা রক্ষা ক'রে চলেছিলেন । 
খুশাল খ! (খুশ হাল খা) ওঁরঙগজেবের রাজত্ব পর্যস্ত বেঁচে ছিলেন। ইনি টোড়ী 


১২৪ ধুপদ ও খেয়ালের উৎপাত ও ভ্রমবিকাঁশ 


রাগ পরিবেশনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি এবং তার ভাই বিশ্রাম খা শাহজাহানের 
দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কের আসন অধিকার করেছিলেন । 

গুণ সেন, হুরৎ জেন--এর! ছুজনও জাহাঙ্গীরের দরবারে ছিলেন। এদের 
রচিত গান থেকে তার প্রমাণ পাওয়। যায়। আকবরের সময় থেকে বাদশাহদের 
গুণগান ক'রে গান রচনার একটা রেওয়াজ চলে আসছিল। স্তর মেন এবং 
গুণসেন জাহাঙীরের বন্দনা ক'রে গান গেয়েছেন--এমন কি খুশাল শা১এই 
ভনিতায় সংগীত বিরোধী ওরজজেবের গুণগানও করা হয়েছে । 


স্পাহভাহান্েল ব্রাজজ্দ্র-ককাল (১৬৩২৭-১৬৩৬ ) 


শাহজাহানের শাসনকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। 
মুঘল শাসনের গরিমা এই যুগেই জর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই যুগে 
পিংহাসন নিয়ে ছন্দ তেমন তীব্র ছিল ন। : বহিরাক্রমণের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল 
এবং বহিবাণিজ্যেরও প্রসার ঘটছিপ। এই যুগ জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের যুগ। 
এই যুগের স্থাপত্য শিল্প আজও বহিবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যুগে 
সংগীতের অবশ্থ উল্লেখযোগ্য নৃতন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি । তবে আগের যুগের 
কয়েকজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এই যুগে বেচে ছিলেশ। অর্থাৎ লাল খাঁ, খুশাল খাঁ, 
বিআাম খা, রঙ্গ খা? জগন্নাথ কবিরায়, গুণ সেন প্রভৃতিতো৷ ছিলেনই, এছাড়াও 
ছিলেন আরও অমেক সংগীতজ্ঞ ; যেমন শেখ বহাউদ্দীন, শের মহম্মদ, মিঞ1 ডালু 
ঢাঢ়ী, সবাৎ খা ঢাঢ়ী প্রভৃতি । 

আবছুল হামিদ লাহরি তার “বাদশাহ নামা? গ্রন্থে শাহজাহান-এর রাজত্ব 
কালের সংগীত চচ্চার বিবরণ দিয়েছেশ। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের 
পরে পধ্ষেই (১৬২৭ খুঃ) লাল খা] কলাবস্তকে সম্মানিত করেন। জেই সময়ে 
লাল খা একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ধর্পদ গানে 
তিনি অপ্রতিদ্বন্বী ছিলেন। শাহজাহান তাকে "গুণসমুদ্র' উপাধি দান করেন। 
এই সময়ে জগন্নাথ কবিরায় জাহাঙ্গীরের দরবারে স্থুপ্রতিষ্ঠি সংগীততজ্ঞ। 


জগমথ কশিরায় 


ফকীরুল্লা তার “রাগণর্পণ-এ তার সমসাময়িক ষে সব সংগীতজ্ঞের নাম উল্লেখ 
করেছেন জগন্নাথ তাদের অন্ততম। ইনি শাহজাহানের দরবারে উচ্চপদ লাভ 
করেছিলেন এবং এই দ্রবারেই তিনি “কবিরায়' উপাধি লাভ করেন। ষোড়শ 
শতাব্ধীর মাঝামাঝি সময়ে তার জন্ম । তানসেন যখন খাতির উচ্চশিখরে তখন 


ধ্পদের চরম উন্নতির যুগ ১২৫ 


তার বয়স খুবই অল্প এবং সংগীত চর্চায় সবে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি 
তানসেনকে “নট' রাগে ঞ্রুপদ গেয়ে শুনিয়ে প্রভূত প্রশংস! অর্জন করেছিলেন । 
ককারুল্লার “রাগদর্পণ, থেকে জান! যায় ষে তানসেন সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 
“এ যদি বেচে থাকে এবং এর এই সম্ভাবনা দি পরিণতি লাভ করে তা হ'লে 
সংগীত জগতে আমার পরেই হ'বে এর স্থান।, তিনি ধ্ুপদ গাইতেন। গানে 
তিনি শাহজাতানের গ্তণকীর্তন করেছেন । তিনি প্রায় একশত বছব বেচে ছিলেন । 
আকবরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে এর জন্ম এবং ইনি বেঁচে ছিলেন ওঁরঙ্গজেবের 
রাঁজত্বকাল সুরু হবারও দু" বছর পর পর্যস্ত--অর্থাৎ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত। 


শেখ বহ্থাটদ্দীন 


অভিজাত ঘবের জস্তান বহ'উদ্দীন প্রথম জীবনে শাহজাহানের শিকারের 
সঙ্গী ছিলেন এবং এই পশু শিকারই তার মনে পবিবর্তন আনে । তিনি সন্গ্যাসী 
হয়ে ষান। দীর্ঘ পঁচিশ বছর নানা স্থান পর্যটনের পর তিনি নিজ গ্রামে 
(দোয়াবের অন্তর্গত বিনঝিনা পরগণার বারনাওষ গ্রামে ) ফিরে যান। এই 
সন্ন্যাস জীবনে তিনি ক ও যন্ত্র সংগীতে পারদশিতা লাভ করেন। প্রধানত: 
দক্ষিণ অঞ্চলেই তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি গীত, পদ, এবং খেয়াল 
গান রচনা করতেন এবং নিজে গাইতেন। “চুটুকলা, রচনাতেও তীর দক্ষতা 
ছিল। তিনি ববাব, বীণা বাদনে দক্ষ ছিলেন। তিনি “খেয়াল নামে একটি 
বাছ্যযন্ত্রও আবিষ্কার করেন। ১৭শ শতকের শেষে পব্ণিত বয়সে তার মৃত্যু 
হয়। 


শেখ শের দাহল্মপ 


শেখ বহাউদ্বীনের মতই সংসার ত্যাগ ক'রে তারই সঙ্গে দেশ পধটনে বের 
হ'ন শেখ শের মহম্ম্দ। তার সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য 
করেছিলেন শেখ নাসিরুদ্দিন। তিনি গ্রুপদ গাইলেও “চুটকলা” খেয়াল ও 
তারাণাতেই বেশী দক্ষ ছিলেন। ওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে পাটনায় 
তীর মৃত্যু হয়। 

স্থরফধাস-_বিধরর্ণ পাখোয়াজী স্থরদাস আকবরের সময়ের লোক। মিঞা 
তানসেনের সঙ্গে তিনি সঙ্গৎ করেছিলেন। ফকীরুল্লাও তাকে দেখেছিলেন 
তিনি প্রায় একশে। বছর বেঁচে ছিলেন। 

শাহজাহানের রাজত্বে আরও ছুজন গ্তণীর সন্ধান পাওয়া ষায় ধারের নাম 


১২৬ প্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ফকিরুল্লা মনে রাখতে পারেননি । তার! দক্ষ স্ুর্ণা বা সানাইবাদক ছিলেন। 
এ ছাড়া আরও অনেক সংগীতশিল্পী ছিলেন ধারা শাহজাহানের সামনে 
আসেননি । ফকীলাও তাদের দেখেননি । 


উল্পজ্জেন্েন্স াজ্-ত্ক্রাত €(১৬০৮-১৭০৭ ) 


দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ওরঙ্গজেবের শাসনকাল বিস্তৃত। এই যুগ থেকেই মুঘল- 
গরিম! অন্তহিত হ'তে থাকে । এই সময় ধর্মীয়-নীতি, রাজপুত নীতির পরিবর্তন 
হতে থাকে। শাসন শক্তির সঙ্গে জনলাধারণের বিছিন্নত। ঘটে । ওরঙজেব 
নান! দিকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার জন্ত ষে শিল্প কলার প্রতি উদ্দাসীন 
হয়েছিলেন তা নয়। তার চরিত্রই ছিল শিল্প কল! বিমুখী। 


ওরঙগজেবের সময় সংগীতের উন্নতি হয়নি । তার সময়ে কিন্তু হুখানি বিখ্যাত 
সংগীত-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ওরঙ্র্জেবের শাসন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সইফ 
থান ফকীরুল্া ১৬৬৬ খ্ষ্টান্দে *রাগদর্পণ' রচনা! করেন এবং সংগীত বিদ্বেষী 
সম্াটকেই গ্রন্থথাঁন উৎসর্গ করেন। ফকীরুল্লাকে যখন কাশ্মীরের গভর্ণর ক'রে 
দেওয়। হয় সেই সময়েই এই গ্রন্থট রচিত হয়। এই গ্রন্থ যদিও “মান কুতুহল' 
গ্রন্থের পারসী অন্থবাদ তথাপি এই গ্রন্থে সে যুগের সংগীত সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ 
আছে। তিনি ঞ্ুপদ, খেয়াল, এবং অন্যান্ত ষে সমস্ত গান তার জময়ে প্রচলিত 
ছিল তার পরিচয় দ্িয়েছেন। তিনি বলেছেন ষে, বারোয়া রাগের ঠুংরী পারস্যের 
মুজাদাত এবং বারুয়ার অন্ুরূপ। 


ওরঙ্গজেবের সময়ে লেখা আর একখানি সংগীত-গ্রস্থের নাম 'তুফাৎ-উল-হিন্দ” | 
এটী রাগদর্পণের নয় দশ বছর পরে লেখ! হয়। এই গ্রনস্থের'রচয়িতা মীর্জা খা 
বা ইবন ফকরুদ্দিন মহম্মদ রাজপরিবারের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তার 
গ্রন্থে রাগ রাগিণীর চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ভাগে গীতিকার ও নানারূপ গীতের উল্লেখ আছে। 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মীর্জ। খা বলেছেন, “এর কয়েকটি প্রকারভেদ বর্তমান। ধারা 
প্রাচীন সংগীতে অভিজ্ঞ তার! এটি গেয়ে থাকেন। এটি প্রাকৃত ভাষায় গাওয়া 
হয়। আজকালকার ভাষায় একে বলে পাতালবাণী। ব্রজভাষায় একে নাগবাণী 
বল৷ হয়। হ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ হচ্ছে-_-প্রুপদ। এটি চারটা তুকে নিবদ্ধ। 
এই তুকগুপির নাম হচ্ছে--আস্থল (স্থায়ী)। একে পিড়াবন্দাও বল! হয়। 
ছিতীয়টিকে অন্তরা বলে। পরের ছুটি তুককে ভোগ বল! হয়; সাধারণ্যে এটি 


পদের চরম উন্নতির যুগ ১২৭ 


আভোগ নামে পরিচিত এবং গোয়ালিয়রের রাজ! মান এটি রচন। করেন। এধুপদ 
সূ্বদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুই তৃকের গ্রুপকে তিউট বলেন ।”১ 

আগের যুগের গায়কদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গায়ক ওরঙগজজেবের রাজত্ব- 
কালেও বেঁচে ছিলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহম্মণ বাকাঁ।_ ইনি 
ধ্ুপদ সংগীতে নিপুণ ছিলেন এবং ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বেঁচে ছিলেন। খুশাল 
খা1-ও ওরঙগজেবের সময় বেচে ছিলেন। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে ওরঙজেবের রাজত্বকাল পযন্ত ষে সমস্ত 
সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ দেওয়া হ*্ল। 

(১) মিঞা ভালু (দান) ঢাট়ী-_তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের পদ গায়ক। 
ফকীরুল। লিখেছেন যে, এর মত গ্রুপদ তিনি আর কারও কাছে শোনেননি । 
ইনি বাছ্যযস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। আকবরাবাদে এঁর মৃত্যু হয়। 

(২) মিসির মন্জন্‌ ঢাটী-বিলাস খ"-র শিষ্যদের অন্যতম মিসির মন্জন্‌ 
টাটীর সমকক্ষ সংগীতজ্ঞ খুব কমই ছিলেন৷ ইনি সুন্দর গীত রচয়ি তা ছিলেন । 

(৩) বাত ( সওয়াদ ) খা ঢাট়ী-তিনি ফতেপুরের অন্তর্গত ঝুনঝুনওয়ার 
বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একাধারে উত্তম গায়ক ও গীত রচিত ছিলেন। 

(৪) ওয়ালী ঢাটী-_তিনি উত্তম গায়ক ছিলেন। অকবরাবাদে তীর মৃত্যু 
হয়। 

(৫) রহীম দ্দাস ঢাটী--গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মার্গনংগীতে 
তার জ্ঞান ছিল এবং তিনি মার্গংগীতও গাইতেন। ফকীরুল্লার সময়েও তিনি. 
জীবিত ছিলেন। 

(৬) কৰজুৎ ঢাড়ী-. ফুলওয়ারের অধিবাসী ছিলেন। সংগীতজ্ঞ হিসাবে 
তিনি উচ্চসম্মানের অধিকারী হু'ন। 

(৭) সালিহ, রববানী ঢাট়ী--তিনি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। 
বাছন্ত্রী হিসাবে রাজধানীতে তার যথেষ্ট পসার ছিল। 

(৮) ইলাহদ্রাদ ঢাটী-_তিনি ছিলেন জঙন্বরের অন্তর্গত একটা গ্রামের 
অধিবাসী । তিনি সারেঙ্গী বাজাতেন। 

(৯) তাহীর ঢাট়ী-_-তিনি খঞ্জরী বাদক ছিলেন। হোলিগানে এই 
বাছ্যষন্ত্রে বিশেষভাবে ব্যবহার হয়। ফকীরুল্লা বলেছেন যে, তিনি এর মত. 
আর কারও বাজন! শোনেননি । 





১৪ রাজোশ্বর মিত্র-_-মুঘল যুগের সংগীত চিন্তা', কলিকাতা! ( ১৩৭১ ) পৃঃ ৯৫-৯৩ 


১২৮ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশ 


(১০) ফিরোজ ঢাট়ী--তিনি লাঙ্ছোরের অধিবাদী ছিলেন। তিনি 
পাখোয়াজ বাজাতেন। তার নিখুত বাজন! শ্রোতাদের মোহিত ক'রে রাখতো 

(১১) মিশ্রী খা ঢাট়ী-বিলাস খা-র ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৭শ 
শতাব্দীতে শাহ হৃজার সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তীর সঙ্গে এসেছিলেন 
গুণ খা! কলাবস্ত। তীর দু'জনেই গ্ুপদদ রচনা করতে ও গাইতে পারতেন । 
গুণ খ সংস্কৃত প্রবন্ধ গানও গাইতেন। বাংলাদেশে এঁরা কাউকে সে যুগে 
গান শিথিয়েছিলেন কি না বলা ষায় না । কিন্তু দেখ! যাচ্ছে ষে সেনী ঞুপদ রীতি 
বিষুপুরে প্রচলিত হবার বহু পূর্বে বাংলাদেশে এসেছিল। 

(১) গুণ সেন__তিনি নায়ক ভান্ুর পৌত্র। ১৬শ শতকের শেষের দিকে 
তার জন্ম হয়। গুণসেনের মুললমানী নাম নায়ক আফজল। তিনি কাশ্মীরে 
বাস কবতেন এবং সেধানেই মারা যান। গুণ সেন মার্গ সংগীতের তত্বে খ্যাতি 
ক্র্জন করেন। তিনি ঞ্ুপদ গান গাইতে ও রচন। করতে পারতেন। 

(২) ক্বখর (ন্ুঘর)) সেন_-তিনি বায়োজিদের প্রিয় শিষ ছিলেন। তিনি 
হ্থন্দরভাবে রবাব বাজাতে পারতেন। 

(৩) সুবল সেন ও তার পুত্র হমীর সেন--উভয়েই উত্তম ঞ্ুপদ গায়ক 
ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে এদের মুত্যু হয় । 

(৪) স্ৃদেস সেন বা সুধীন সেন-_স্ববল সেনের আর এক পৃত্রের নাম 
হ্থদেস সেন বা স্থুধীন সেন। স্বদ্ধীন সেনও গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন । তিনি উচ্চস্তরের গান রচন। করতে পারতেন। তিনি ফকীরুল্লার 
সঙ্গে ১৬৬৫ খুষ্টাব্ে কাশ্মীরে চলে যান। 

(৫) স্থুবল সেন-_-তানসেনের পৌত্র এবং স্থুরত সেনের পুত্র সুবল সেন 
১৬শ শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫৫ থেকে ১৬৬০ খুষ্টাবের মধ্যে 
মার! যান। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি গায়ক হিসাবে প্রপনিদ্ধি লাভ করেন । 

মীর খা] কাওয়াল-্দি্লী নিবাসী মীর খা কাওয়াল উচ্চশ্রেণীর গায়ক 
ছিলেন। গায়ক ঠিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 

হুস্ন্‌ খ1 নওয়ার-_-ইনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর জীবিত ছিলেন। ইনিও 
ছিলেন একজন অতুলনীয় গায়ক | 

শেখ কামাল--ইনি মিঞা ডালু (দান ) ঢাড়ী-র শি্ত ছিলেন। সিপাহী-র 
কাজ করেন। গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৬৭৭ থুষ্টান্জে ফকীরুল্ল।র 
সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিলেন । 


বপকের চরম উদ্মতির যুগ ১২৯ 


বখ খা1__এই গুঞজরাটি কলাবস্ত বিলাস খা-র শিষ্য ছিলেন। ইনি উচ্চ 
শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। প্র গান গেয়ে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 
প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন। ওরঙগজেবের রাজত্ব কালের প্রথম 
দিকে তার মৃত হয়। ও 

ঘুলাম্‌ মহাউদ্দীন--অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি উত্তম 
সংগীত রচন1! করেন । 

গুণ খ1 কলাবস্ত-_-শাহজাহানের রাজত্বকালে এই সংগীত-শিল্পীর নাম পাওয়! 
যায়। সংগীতের বিভিন্ন শাখায় তার দক্ষতা ছিল। মার্গসংগীতে তিনি 
পারদর্শী ছিলেন। বাংল! দেশে তীর মৃত্যু হয়। 

সালিম্চন্দ, ভাগর--উ চুদরের গাইয়ে ছিলেন। রচনাকার হিপাবেও তার 
নাম পাওয়া যায় । 

শেখ সাছুলা লাহোবী--এইউ মন্সন্ধিৎনু, জ্ঞানী, স্থকণ সংগীতজ্ঞ ফকীরুলার 
সঙ্গে থাকতেন । তিনি অতিরিক্ত শ্বাফিং সেবন করতেন। ফলে তার বয়স 
ষাট বছর অতিক্রম করলে টার গান শ্রোতার কাছে আবেদন হাবায়। 

পূজা --পূজা ছিলেন শেখ. শেব মহম্মদ-এর ভাই | তিনি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক 
ভিলেন । রচনাকার হিসাবে তিনি শ্রেচত্ব অর্জন করতে প'রেননি । পঞ্চাশ থেকে 
যাট বছর বসের মধ্যে রাজন্বানীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তিনি 
ফকীরুল্লাব কর্মচারী ছিলেন ॥ 

বাজিদ্‌ খা! (নওছাঁওরী কলাবন্ত )--উচুদরের গায়ক ছিলেন। পঞ্চাশ 
থেকে ষাট বছরের মধ্যে মাবা ধান। 

রাওরা কাওয়াল্‌্-_গায়ক ঠিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি পঞ্চাশ, বাট 
বছর বেঁচে ছিলেন । 

কবীর কাওয়াল-_ন্কঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি 
জীবিত ছিলেন । তিনি ছিলেন শেখ. শের্‌ মহম্মদের শিষ্য । খেয়াল গানে তিনি 
নবীন পদ্ধতি অবলম্বন করেন । 

মালতীরাম কলাবস্ত_--মালতীরাম কলাবস্ত ছিলেন বিধমীঁ। তিনি পঞ্চাশ 
থেকে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন। 

ধরমদ্দাস কলাবস্ত--বিধর্মী ধরমর্দাস কলাবস্ত উচুদরের গায়ক ছিলেন। 
তিনি কর্মজীবন ত্যাগ করেন। তিনি সাধুর মত জীবন যাপন করতে থাকেন। 
এই অবস্থায় পরিণত বয়দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 


ঈ 


১৩৬ পদ ও খেয়ালের উৎপাত্ত ও ক্রমবিকাশ 


ঈদল সিং--উঈদল সিং ছিলেন খড়গপুর-এর (বিহারের অন্তর্গত ) শাসনকর্তা | 
ইনি ছিলেন রাজ। রোজ আফ জুন- এর পুত্র এবং রাজারাম সাহার পৌত্র। ইঈদল 
সিং নিজে দৌলৎ আফজুন্‌ খেতাব অর্জন করেন। ফকীরল্লার সময়ে তিনি 
জীবিত ছিলেন। ফকীরল্পা তার অতুলনীর সংগীত শুনেছিলেন। আমীর খসরু 
অথবা স্থলতান হুসেন শক্কাঁর সমতুল্য জ্ঞানী ছিলেন ঈদল সিং। তিনি শ্রুতিমধুর 
খেয়াল ও তারাণ! রচনা করেন। 

মীর ইমাদ্‌--ওরঙজেবের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনি সংগীত রচনায় 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তি'ন হিরাতের সম্ত্ান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

রসীদ্‌ খা! নওহার-_স্ুজান খা-এর পৌন্র রসীদ্‌ খা! নওহার দীর্ঘদিন বেঁচে 
ছিলেন। ফকীরল্লা-র সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন। ধুপদ গানে তিনি 
পারদর্শা ছিলেন। পণ্ডিত হিসাবে তাকে আমীর খস্রুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। 

সৈয়দ তবীব, ( তাখালুস্‌ ব! ছন্মনীম বুধ, )--ঝার্‌সা পরগণা। নিবাসী সৈয়দ 
তবীব-এর কম্বর খুব ভালো ছিল না। কিন্তু রাজধানীর গায়কদের মধ্যে তার 
গানের উচ্চারণ অর্থাৎ “বাণী” ভালে! ছিল। জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স 
পর্যস্ত সংগীত শিল্পী হিসাবে আক্বরাবাদে তিনি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলেন । 

সুনার ঘুন্‌-_ বিধর্মী সুন্দর ঘুন্‌ ভালই গান করতেন। সংগীত রচয়িতা হিসাবে 
তার নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

সরস নৈন-_এঁর নাম ছিল “হয়া.” | জাহাজীরের দরবারে অল্প বয়সেই 
তিনি বাদক রূপে স্বীকৃতি পান। ১৬৬৭ থৃষ্টাবে তিনি ফকীরুল্লার সঙ্গে ছিলেন। 

রসবীন খা--শাহজাহানের দরবারে তাকে পাওয়া ষায়। তিনি ছিলেন 
বীণকার। রসবীণ খা.এর প্রকৃত নাম ছিল “মহম্মদ” | 

বায়েজিদ্‌ রববাণী-ুদক্ষ বাদক ছিলেন। তিনি অত্যধিক মদ্য পান করতেন। 
সেজস্য তিনি বেশী দিন বাচতে পারেননি । 

মৃদঙ্গ রায়-_বিধমী কৃপায়ী-র খেতাব হল মৃদঙ্গ রায়। তিনি মা্গসংগীতে 
পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট তাঁকে পছন্দ ক'রতেন। তৎকালীন বাদকদের 
মধ্যে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফকীরুলার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। 

শিউকী--তিনি তশ্থুর ( তানপুরা নয়, পারসিক বায “দুম্বা-বরাহ” ) বাদক 
ছিলেন। এই বাছ্যে কেউ তার সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি । হিন্দী 
এবং ফার্সাঁ ছুই ঢঙেই তিনি এই বাজন! বাজাতে পারতেন। কাশ্মীরে তার 


মৃত্যু হয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
€খয়াল গানের উভব ও বিকাশ 


বাংলায় যাকে “খেয়াল' (হিন্দী এবং উদ্ৃতে 'খ্যাল” ) বল! হয় সেই শব্দটী 
মূলত আরবী শব্ধ। আরবী ভাষায় এর উচ্চারণট! অনেকটা এইরূপ-_-এ'য়াল”। 
কথাটীর অর্থ চিন্তা, কল্পনা, উদ্বাম ভাবনা, মতলব, কোক প্রভৃতি । খেয়াল 
গান বলতে সাধারণভাবে আমাদের মনে এমন ধরণের গানের কথা জাগে ঘা 
কল্পনাত্বক এবং যা গায়কের যেন মঞজির ওপরে নির্ভর কবে। এক্টা বিশেষ 
রীতির গানের নাম েয়াল' হওয়ার কাবণ বিষয়বস্ত এবং প্রয়োগের দিক থেকে 
এটা কল্পনাত্মক। রাগের কাঠামো ছাড়া ধ্রুপদের মত এর দৃঢ় বন্ধন নেই। 
গানের কাঠামোতে ষতদূর জন্ভব স্বরবিস্তার এতে চলে। প্রথমে থাকে কিছু 
মালাপ; এতে অলংকরণ, কম্পন, গিট.ফিরি প্রভৃতি চলে-_সর্বোপরি চলে তান 
প্রয়োগ । এতে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশী । 

সব রকমের বিষয়বস্তই খেয়ালে গ্রাহ্থ £ তক্তিমূলক, বীররসাত্মক, এবং 
রোমান্টিক | তবে ঞপদে যেমন যুদ্ধ সম্পকিত বা বীরত্ব্যঞ্জক বিষয় স্থান পেতে 
পারে, খেয়ালে ততটা সম্ভব নয়। খেয়ালে গাঢ়বন্ধ কাঠিন্য না থাকার জন্যই 
তারল্য তার চরিক্ত্র লক্ষণ। খেয়ালের ধম হ'ল ভাল বন্ধন থেকে মুক্তি; সুরের 
রেখায়িত গতি, বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ (যাকে বল! হয় তান কর্তব )। পদের 
সঙ্গে খেয়ালের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই ষে, রাগবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং অলংকরণের 
ক্ষেত্রে খেয়াল গানে স্বাধীনতা অনেক বেশী। ছিলীপকুমার রায়ের ভাষায় বলতে 
গেলে, খেয়ালে বয়েছে “ঞুপদী স্থাপত্যের শাসন অগ্রাহ ক'রে স্থরের ফুলনিকুঞ্জ, 
লতাবিতান রচনা করার প্রয়াস; লতাফুল কথনে। হয় প্রগল,.ভ কখনো ব! 
সব্পবাক। তাই কোনে খেয়ালে তান বেশী, কোনো খেয়ালে কম। ওষে 
থাম্থেয়ালী এটা তুললে তো চলবে না।” এই কারণেই খেয়ালের নামরণ 
প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপকুমার রায় বলেছেন, “ক্রপদ্গে রাগবিস্তারের পদ্ধতি 
ছিল ধরাবীধা। 'তাল ছন্দও ছিল প্রধানত গাম্তীর্রমুখী। খেয়ালের ওদার্যগুণে 
তালের এই বজ্র আটুনি থেকে রাগ পেল অব্যাহতি । তাই বোধ হয় ক্রোধন 
পদ পিত। কুলঙ্গার সস্তানের এহেন নামকরণ করেন ।”* 


| দিলীপকুমার রায়, 'সাঙ্গীতিকী', কলিকাতা (১৯৩৮) পৃঃ ৪৯ 


১৩২ পপ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হেক্পাতেলল্প উতুস্পক্তি সম্পর্কে লিভ্ডিন্তন্ন হমতিলাঁদ 


খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত। খেয়াল গান বলতে 
অনেকে সম্পূর্ণ নূতন এক প্রকার গায়ন-রীতি মনে করেন এবং মনে করেন ষে এট 
বাইবে থেকে আমদানি করা হয়েছে । দ্বিতীয়ত, অনেকে সোজাস্থজি কোনে 
এক ব্যক্তিকে খেফ্াল গানের উত্তাবক ব'লে ঘোষণা করে দেন। এইভাবে 
আমীর খম্রু, হুসেন শাহ শন্দা এবং সদারক্গ গ্রত্যেকেঈ খেয়াল গানের উদ্ভাবৰ 
ব'লে প্রচাবিত তয়েছেন। এই ধরণের মতবাদ ধারা প্রচার করেছেন তারা ভুলে 
গেছেন যে কোনো বিশেষ গায়ন-রীতি হঠাৎ একদিন কোনো ব্যক্তি উদ্ভব ঘটাছে 
পারেন না। তাছাড়। খেয়াল ভারতীয় সংগীতেক অন্ঠতম এলটী রীতি হিসাবে 
ভাবতের বিধাট সংগীত এঁন্তিহোর ভমিকাকে অন্বীকাব করেও ঈাড়াতে পাবে ন1। 

এই কথা যনে দেখে খেয়ালের উত্পত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোটন 
করা যাচ্ছে £ 

(১) খেনালেব উৎপাত্ত সম্পর্কে একটী মতবাদ ভ'ল এই যে, আলিজাতীয় 
প্রবন্ধের অন্তর্গ ৯ “কবাড+ নামক প্রবন্ধ থেকে খেয়াল উদ্ভূত হয়েছে । 

(২) খেম়ালের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় শ্যিযঠ এই যে, খেয়ালের উৎসমুখে 
রুষেছে 'একতালট এল" বাসক প্রবন্ধ | 

৩) কেউ কেউ বলেন শাঙ্দেব তার সংগীতরত্বাকবে যে শাস্বীয 
আক্ষিপ্কার বর্ণনা দিস্ছেন (এট আক্ষিক্পিকা দক্ষিণ ভালতেক পল্লবী” 
অন্তরূপ । তা থেকেই খেখালের উদ্ভব ঘটেছে 

(৪) কেউ কেট বলেন যে সুরেলা শব্দ-গঠন এ৭ং অলংকরণ প্রবণতার 
মিশ্রণের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে। 

(৫) খেয়ালে উৎপত্ত সম্পর্কে ষে মত্তটা সব চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার কবেছে 
তা হচ্ছে এই যে, ওয়ালী বাঁ কাববালি গানের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে খেয়া 
এসেছে । এট মত ধারা পোষণ করেন তারা বলেন যে, সুলতান আলাউদ্দিঃ 
এবং আমীর খদরু-ব পূর্বে উত্তব ভারতে কাওষাল” বা কাববাল নামক একদপ্ 
যাধাবর গায়ক জম্প্রদ'ষ ছিল। বা “ক্কাঁওযালশ, নামক প্রেম-তক্তি মৃলব 
আঞ্চলিক গীতি গাঈটতো। এই কাওগালী থোকই খেয়াল” না খ্যাল সৃষ্টি হয়। 

১1 “দিল্লীর এ দিকটায “কানাল" (কাওয়াল) নাগক মংগীত বাবসামী এক জাতি ছিল 
খেয়াল চাঁদের জাতীয় গান | এরা সর্ধদ1 মে ভাল গান গাঘ হার নাম কাওয়াঁলী রাখা হয়েছে 
কৃষ্ধন বান্দ্যোপাবযার, 'গীঠসুত্রনার' কলিকাতা (১৮৮৫ )। 


খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৩৩ 


এবার একে একে খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতগুলি পর্যালোচন! 
করা যাক £ 

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে একটী মতবাদ হ'ল এই যে আলিজাতীয় প্রবন্ধের 
অন্তর্গত “কবাড়” নামক প্রবন্ধ থেকে “খেয়াল' উদ্ভৃত হয়েছে । এতে ছিল তিনটা 

ংগীতাংশ (ধাতু ) এবং এটী তিন “অঙ্গ বিশিষ্ট ভাবনী জাতীয়। সংগীত 
রত্বাকর' থেকে জানা যাম যে, এই প্রবন্ধে পাটাক্ষর দ্বার! উদ্গ্রাহ এবং গ্রবের 
অনুষ্ঠান হয়। কবাড় শব্দটা সম্বন্ধে কলিনাথ টাকায় বলেছেন-_-“টকবাড় ইতি 
করপাট প্রধানত্বাত্ুদ্ভবোহপত্র-শপদেনেষং সংজ্ঞ। |” এ থেকে মনে কবা ষেতে 
পারে যে, মূলত শব্দটা ছিল “করপাট'। এই সংস্কৃত শব্দ প্রাককতে কৈবাট১কৈবাড় 
হয়েছে । মতঙ্গ তার “বুহর্দেশী? গ্রন্থে এই গীতের বর্ণন। দিয়েছেন এই ভাবে £ 
অক্ষরৈগীয্ষতে সম্যক পাটেরেব হি কেবলৈঃ। 
কৈবাট ইতি স জ্ঞেয়ো গন্ধবৈস্তাল সংযুতঃ ॥ 

_-অর্ধথাৎ পাটাক্ষর পদহযোগে গান্ধর্বতালে যে গীতি অনুষ্ঠিত হয় তাকে 
£কৈবাট' বলে। 

অষ্টা্দশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ঘনশ্ঠাম দাস (নরহরি চক্রবর্তা ' কর্তৃক 
সংকলিত সংগীতসার সংগ্রহ" গ্রন্থে “কায়বলি? মাঁমীয় গীতের যে জক্ষণ দেওয়| 
হয়েছে তা এই £ 

এভ্যোইন্যেো! কায়বালাধ্যঃ স এবাদে নিরুচ্যতে । 
তস্তালাঃ প্রকাশ্ঠন্তে পাটনাত্রেণ “কবলম্‌ ।। 
পদানাং কল্পনাভোগে কায়বাল স হর্যযতে। 
উদ্দাহরণন্ত গীত প্রকাশে মৃগ্যম্‌ ।। 

এ থেকে বোঝা ষাচ্ছে ষে, কায়নাল নামীয় গ'তে পাট বা! বাছ্যাক্ষর দ্বার 
তাল প্রক্কাশ কর! হতো এবং আভোগ অংশে পদাদির কল্পনা করা হতো!। 
কৈবাড প্রত্বদ্ধের লক্ষণের সঙ্গে এই লক্ষণের মিল বয়েছে। 

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বেস্কটমখি তার *চতুর্দগ্ী প্রকাশিকা? 
(১৬২০) গ্রন্থের প্রবন্ধ গ্রকরণে বলেছেন যে, তার সময়ে 'এক গায়ক সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব ঘটেছিল; এরা আভোগটীকে পথকভাবে যোজনা ক'রে এক ধরণের 
প্রবন্ধ গাইতেন। আভোগটাকে দুটা ভাগ ক'রে তার প্রথম অধটা তালবজিত 
আলাপের মত গাওয়। হ'ত, দ্বিতীয় অর্ধটী তালযুক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত। 
“কৈবাড়” জাতীয় প্রবন্ধে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হ'ত। এই সমস্ত আলোচনার 


১৩৪ ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ওপরে ভিত্তি করে মন্তব্য কর। হয়েছে--“এই সমস্ত বর্ণনা থেকে এইটী মনে 
হুয় ষে, এই কৈবাড়ই খেয়ালের আদ্দিরূপ এবং পরিবর্তনটী এইভাবে হয়েছে-- 
করপাটসকবাট১কৈবাড়১ কায়বাল-»খয়াল বা খেয়াল।”১ 
সিংহভূপালও বলেছেন যে, যে প্রবন্ধে পাট, অক্ষর, এবং পরব! ও উদ্গ্রাহ 
এই ছুই ধাতু থাকে, এবং গ্রহ যেখানে উদ্গ্রাহ-তে শেষ হয় তাকেই কৈবাড় 
বলে £ 
পাটাক্ষরৈর-পুবোদগ্রাহে। কর্তব্যে।। 
গ্রহ উদ্দগ্রাহে সমাপ্তির্যম্ত স। কৈবাড়ঃ || 
কৈবাড় ছু"শ্রেণীর--সার্থক এবং অনর্থক । কল্লিনাথ কৈবাড় প্রবন্ধকে চার 
ভাগে ভাগ করেছেন--সার্থকশুদ্ধকৈবাড়, অর্থহীনশ্তদ্বকৈবাড়, সার্থকমিশ্রকৈবাড় 
এবং অর্থহীনমিশ্রকৈবাড়। শেষোক্ত একটি কি ছুটি শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনটি ক'রে 
সংগীতাংশ (ধাতু) এবং তিনটি অঙ্গ (পাট, পদ, তাল ) এবং এগুলি ভাবনী 
জাতীয় : “পাটপদতালবদ্ধন্থাত্রঙ্গ! ভাবনীজাতিমান” । ভাবনী জাতি সম্পর্কে 
সিংহভূপাল বলেছেন, “*ব্রিভিরঙ্গে-র্ূপনিবদ্ধ ভাবনী*-__-অর্থাৎ ভাবনী তিনটিঞঅঙ্গে 
রূপ-নিবদ্ধ। 
আমর! সংগীতরত্বাকরে কিন্তু দেখতে পাই যে সাধারণ কৈবাড় প্রবন্ধের ছুটা 
অঙ্গ; কিন্তু মিশ্র জাতীয় কৈবাড় তা নয়। স্থতরাং বল ষায় যে কৈবাড় প্রবন্ 


খেয়ালের উত্স নয়। 
€খেয়াল'-এর উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় 'অভিমত হেঁএ, খেয়াঙ্গ-এর 


উৎস মুখে রয়েছে “একতালী, এবং বাঁসক' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ ছটা শুদ্ধনড-এব 
অন্তর্গত। “রাসক” প্রবন্ধ 'ঝোগ্গরা"র মত অর্থাৎ উদ্গ্রাহছের প্রথমার্ঘটা ছু'বার 
এবং পরের অর্ধটী একক্সং গাওয়া হয়--তবে এটী গমকস্থান বজিত অর্থাৎ সম্ভবত 
মেলাপক বজিত। এটী রাস তালে গাইবার রীতি । “রাসক” সম্বন্ধে শাজর্দেবের 
বর্ণন! এইরূপ £ 

ভঙজতে রাসকঃ সোহয়ং রাসতালেন গীয়তে | 

গণৈর্বণৈশ্চ মান্রাভিঃ কোচিদেনং ত্রিধা জণ্তঃ |. 

স্তার্জাসবলয়ে! হংসতিলকো রতিরঙ্গ কঃ । 

চতুর্ন্তত্র মদনাবতারস্ছগণাদিজঃ ॥ 

এই রাসক প্রবন্ধ দ্বি অঙ্গ বিশিষ্ট তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। “একতালী, 


পাপ্পী শালা শাস্িস্পিল স্্প্ণীশি সপ 
পপ ৪ 


১। রাজ্যে্বর মিত্র, “মংগীত সমীক্ষা”, কলিকাতা: ১১৬৬), পৃঃ ১৭৫ 





খেয়াল গানের উদ্তব ও বিকাশ ১৩৫ 


প্রবন্ধের উদ্গ্রাহ এবং ঞব অংশটা পুনরায় গাইবার পর গীত শেষ হয়! এটীও 
মেঙ্গাপক বঙ্জিত ছ্বি-অঙ্গ বিশিষ্ট “তারাবপী' জাতীয় প্রবন্ধ। কিন্তু আমাদের 
মনে রাখতে হবে ষে শুধুমাত্র ছুটী ধাতু থাকলেই তা খেয়াল গান হয় না। 


খেঘনালের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় মৃত হচ্ছে ষে, আক্ষিপ্তিকা খেয়ালের উৎ্স্‌। 
নিবদ্ধ শ্রেণীর আক্ষিপ্রিক! স্বর এবং পৰ্ সমন্থিত। 

ধেয়াল গানের টবশিষ্ট্য হু'ল পদের সঙ্গে এবং তালের সঙ্গে বিস্তার থাকে । 
আক্ষিিকায় গায়ন পদ্ধতিও এইরপ £ 


চঞ্চৎপুটাদি তালেন মার্ন্রয় বিভৃষিতা ! 
আক্ষিপ্তিকা স্বরপদ গ্রথিতা কথিত! বধৈঃ || 
নোক্তে করণ বতি ন্যো প্রবন্ধাত্তর গতেরিহ ? 
মতঙ্গাদি মতাদ্ক্রমৌ ভাষার্দিঘ্বেব রূপকম ॥ 
? সংগীতবত্বীকর -রাগবিবেকাধ্যায় ২৬, ২৭) 


এই আক্ষিপ্তিকাব সঙ্গে দক্ষিণ ভাবতের পল্পধী-র সাদৃগ্ত বয়েছে। এ সম্পর্কে 
মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালধ়েব [ব. 9. 85000150725 তার 85658 01089708610 
110819 গন্থে লিখেছেন 439180250958, 78199 14181061159? 88 006 2) 
0 ৮872 807. 19089, ল200 ৪,9০১:71105 60 01180010860018 900 ০061101 
69198 807. 990:097 107 ৮129 17688. 1109 45811951” 19091598 8100118 
(18960590686 0090038060৮ 19111096105 80869861286 16 13 & 
80965 01 0105777050168, [0 16 &0৮ 009 01009 11269 60158 13 
8001190. 10 6513 15 ৪393 039 01 603 60৮99 [২৫83 ডা) 01016% 66০, 
807 6013 13 ৭00. 807) 60009121093 200110%018 60 8618. 10119 
৪৪88 89৭ 0960. 807. 0৫73 8৪ 9:50890. 10. 16, 13998039 (129 10803 
৪07 68183 79 6000 0] 8৭16 0৩, 16 18 129079ণ] £১300185- [01015 


15 &0 9078109160 7৮ 119681788 800 060919, 


দেধা যাচ্ছে পদ? ও তালেব ক্ষেপণ অর্থে আক্ষিপ্তকার মত খেয়ালও তাল ও 
মাত্রায় নিবন্ধ, মার্গশ্রেণীব তাল আক্ষিপ্তিক্কায় ব্যবহৃত হগন। এই আক্ষিপ্তিকার 
সঙ্গে কিন্তু আলাপ এবং 'রূপক'-এর পার্থক্য আছে _-একথা টীকাকার কল্লিনাথ 
বলেছেন। এই রূপককেই খেয়ালের অগ্রদূত বগা যায়। আক্ষিপ্তিকা থেকে 
খেয়াল গানের উদ্ভব হয়েছে__একথ| বল! ঠিক নয়। 


১৩৬ ঞ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সংগীত রত্বাকরণএ রূপক প্রবন্ধের পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে-_ 

গুণান্বিতং দোৌষহীনং নবং রূপকমুত্তমম্‌। 

রাগেন ধাতুমাতৃভ্যাং তথা! তাললয়ৌড়,বৈঃ ॥ 

নৃতনৈ রূপকং নৃতনং রাগঃ স্থায়াস্তরৈণবঃ | 

ধাতরাগাংশভেদেন মাতোতস্ত্ব নবতা ভবেৎ | 

গ্রতিপাগ্য বিশেষেণ রসালঙ্কার ভেদতঃ 

লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা মতা! | 

তালবিশ্রামতোহন্যেন বিশ্রামেণ লয়ো নবঃ | 

ছন্দগণগ্রহন্যাস প্রবন্ধীবয়র্বেনবৈঃ ॥| 

রূপক প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর নৃতনত্ব। শাজদেব মোটামুটিভাবে যা 

বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, এই নূতন 'ধরণের রূপক একটি দোষহীন ও 
গুণাথ্থিত গীতি, নৃতন নৃতন রাগের প্রয়োগে, কলির বিভিন্ন সংস্থানে পদনৈচিত্র্যে 
এবং তাল ও লয়ের বিচিত্র সমাবেশে এই গীত নৃতনরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল- 
মাত্র নৃতনরাগের প্রয়োগেই নয়, রাগের অবয়বের বোৌঁচত্র্য ঘটিয়ে রূপক-কে 
প্রতিবার নবতাবে রূপাফিত করা হয়। রাগা-শতেদেও নৃতনত্ব সম্পাদন কর! 
হয়। এই গীতের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু এবং র্সালংকার ভেদে বাক্যাংশেরও 
নৃতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। গাল বৈচিত্র্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এতে দ্রুত, মধ্য 
বিলম্বিত--এই তিন-প্রকার লয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয় সম, অতীত, অনাগত 
এই তিন গ্রহের বৈষম্য গ্রদশিত হয়। তাল বর্জনাদির দ্বারা অপরাপর অবয়বের 
বিশ্রাম ঘটিয়ে লয়ের নৃতনত্ হষ্টি হয়। ছন্দ, গণ-নিয়ম, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন 


বিষয়ের বৈচিত্র্য প্র্দশন করার স্থযোগ এই গানে আছে। 
খেয়াল এবং রাপৰু প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা ক'রতে গিয়ে পণ্ডিত 


শ্রীরুষ্ণ নারায়ণ রতদন্জংকার বলেছেন, “খোয়াল একটী পা শব এবং আমাদের 
আলোচনাব পরিপ্রে্সিতে এব অর্থ ঈ্াড়ায় কল্পনা, স্বতস্কর্ত চিন্তা এবং আমাদের 
এঁতিহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । সংস্কৃত গ্রন্থে যে রূপকম্‌ জাতীয় গীতের কথা পাওয়া 
যায় তারই মধ্যে এর বীজ নিহিত ।” তার ভাষায় বলতে গেলে, %:0009%10 
19 ৪, 0009108] 001001)09810]. ঠ0 10010 01069 18 8001)9 107: 01:68,68108 
10700591659 8010766101706  011£17081 006 01 0109 ঠ000610 20901) 110 6006 1989 
88 911 11) 6109 ছ07017088 0% 6109  0020)10099161010) 005 620100981- 


5106 708.858/£99 ভ10101)১ 6100081) 01011087115 00001110810 0009 0865 


খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৩৭ 
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এ 1বষয়ে ঠাকুর জয়দেব সিং নৃতন আলোকপাত করেছেন। গেয়ালের উৎস 
সন্ধান করতে গিয়ে তান বলেছেন, "এরূপ মনে করা হযে থাকে যে আমীর খস্র 
এই রী (তর উদ্ভাবক এবং এটা ভারতীয় সংগীতে পুবে ছল না। আমীর খসরু 
খ্যাত লাভ করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে । ত্রয়োদশ শতাবীতে ভারতবর্ষে এমন 
কোন নিজস্ব গায়নক্শীত কি ছল না খা সব দিক থেকে মাধুর্ধময়? শাজদেবের 
“সংগীতরত্বাকর, এই ত্রয়োদশ শতাবীতেই লেখা! হয়। আমরা এহ প্রশ্নের 
উত্তরের জন্য তার দিকেই দৃষ্টিপাত করবো। শাহর পাচ রকমের সংগীত 
রীতির উল্লেখ করেছেন 2 শুদ্ধা, তিন্না, গোড়ী, বেসরা এবং জাধারণী। তিনি 
বলেছেন__ 

“শুদ্ধা স্তাব ক্রৈর-ললিতৈঃ স্বরৈঃ। 
ভিন্ন বক্রেঃ স্বরৈঃ সুন্ষৈ্নধুরৈগমকৈধুক্ত ॥৮ 

ঠাকুর সাহেব বলতে চ'ন যে খেয়াল নৃতন রীতির গান নয়। প্রাচীন শান্তীয় 
সাধারণী গীতি থেকে এট নৃতন ক'রে স্ষ্টি হয়েছিল এবং এব মনোমুগ্ধকর 
রীতিটি হবাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচলিত রূপকালপ্তি থেকে উদ্ভৃত হয়েছে। 
ঠাকুর সাহেবের নিজের ভাষায় বলতে গেলে, 102806820 01086 6709 ৪0 081190 
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ঠাকুর সাহেব কর্তৃক উল্লিখত দসাধারণী-গীতি'র বথা আমরা পাই মতে; 
১7. “48 17150911021 505 01 1001050 010510 গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঠাকুর সাহেবে 
উত্ভিগুভি উদ্ধত করেছেন । উক্ত গ্রস্থের ২০৭-৮ পৃঃ ভষ্ুব্য। 


৯ সপ লি 





০৩৮ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


খৃহদ্দেশী গ্রস্থে। গীতির পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙগ শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা', রাগ, 
সাধারণী, ভাষ। ও বিভাষা এই সাতটা গীতির উল্লেখ করেছেন। এই গীতিগুলির 
গুণ এবং প্রয়োগবিধি পৃথক পৃথক। শাঙ্গদেব তার সংগীতরত্বাকরে এই রাগগীতি- 
গুলির কথা বলেছেন। শাঙ্গদেবের উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি ষে 
খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, ভরতের সময়ও পীঁচটী গীতি বা রাগগীতি সহ গ্রামরাগ 
প্রচলিত ছিল। 

সিংহভূপাল বলেছেন, “গ্রামরাগঃ পঞ্চপ্রকার ভবস্তি 

কেন বিশেষেণ তেষাম্‌ পঞ্চ-প্রকারত্বম্‌ ? 
অত আহ পঞ্চগীতি সমাশ্রয়়াদ্দিতি |” 

ভরত চারটা গ্রামরাগের উল্লেখ করেছেন। এগুলি মাগধী, অর্ধমাগধী, 
সম্ভাবিতা এবং পৃথুল! _-এই চারটা গীতি সহুষোগে প্রয়োগ কর! হ'ত। 

শাজ্দেব “সংগীতরত্বাকর-এর তৃতীয় অধ্যায়ে পাঁচটা গীতির পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি পাচটী গীতির নাম বলেছেন শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, এবং 
সাধারণী। তার বর্ণনা অনুসারে 

(১) অবক্র এবং ল'লতন্বর যুক্ত গীতির নাহ শ্রদ্ধা । 

(২) মন্ত্র, মধ্য, তার এই তিন স্থানে পবিব্যাঞ, দ্রুত কম্পনযুক্ত, গমক 
সমন্বিত, অখণ্ডিত স্থিতি, গাঢ়ম্বর সম্পন্ন গীতি হ'ল গোৌড়ী । 

(৩) বেপরা ! অথব! বেগস্বরা ) স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী_-এই 
চার বর্ণ সমৃদ্ধ এবং আবেগোচ্ছল। 

(৪) বক্র, সুক্্স এবং মধুর স্বরসম্পন্ন গমকযুক্ত গীতি-র নাম ভিন্ন । 

(৫) উপরোক্ত চার প্রকার গীতির ( অর্থাৎ শুদ্ধা, গৌড়ী, বেসরা, ভিন্ন) 
মিশ্রণে যে গীতিব স্থষ্টি হু্ধ তার নাম সাধারণী। £[ সংগীতরত্বীকর, ২য় অধ্যায়] 

সাধারণী গীতি ছিল সবচেয়ে মনোমুগ্ধক্কর। কারণ অপর চারটী গীতির 
শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে এই গীতি রচিত। এই গীতি গমক পরিপূর্ণ, শ্রুতি মধুর এবং 
এর মধ্যে অতি সুস্্র ভাবাবেগ থাকে । খেয়াল গানে এই সবগুলি গীতির সুন্দর 
অংশগুলি গ্রহণ কর! হয়েছে । এতে সব রকম গযক+ গ্রহণ করা হয়েছে; 
খট.কা', মুড়কী, মীড়, কম্প, আন্দোলন--এ সবই সুন্দরভাবে খেয়ালের কাঠামোতে 
সন্নিবেশিত । 


১। সংগীতরত্রাকরে পনের প্রকার গমকের নাম পাওয়া যার; “সংগীত পারিঞ্জাতে' কুড়িটি 
'গমকের নাম আছে এবং মেনী ঘরোয়ানায় প্রচলিত গমকের সংখ্যা বাইশ । 
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এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখষোগ্য এবং তা হ'ল এই ষে খেয়ালের 
অলংকরণের সঙ্গে শাস্্ীয় রূপকালপ্তির সাদৃশ্য আছে । শাজর্দেব তার সংগীত- 
রত্বাকরের তৃতীয় অধ্যায়ে এই রূপকালপ্ডির এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ 

রূপকস্থেন রাগেশ তালেন চ বিধিয়তে । 
যা প্রোক্তা রূপকালপ্তি: স1 পুনগ্থিবিধাভবেৎ ॥ 

সিংহভূপাল বলেছেন, “প্রবন্ধস্থেন রাগেন তালেনচোপলক্ষিত যা আলি 
ক্রিয়তে সা রূপকালপ্ি” । অর্থাৎ প্রবন্ধস্থিত আলপ্বি অথবা আলাঁপ যখন বাগ 
এবং তালে আচরিত হয় তাকে রূপকালপ্তি বলে । 

রাগের আলাপনের নামই 'আলপ্ি। শাঙদেব বলেছেন_-“রাশশীলপনমালধিঃ 
প্রকটীকরণং মতম্‌*। সিংহভৃপাল টীকাষ বলেছেন, “যেন স্বরসন্দর্ভেণ রাগঃ 
প্রকটীক্রিয়তে সা আলপ্তি। স! দ্বিবিধ, বাগালপ্তিঃ রূপকালপ্রিশ্চ । অর্থাৎ যে স্বর 
সন্দর্ভ ছারা রাগ প্রকটীত হয় তার নাম আ'লপ্তি। আলপ্তি ছু'প্রকার- রাগালপ্ি 
এবং রূপকালপ্ডরি। 

রাগালপ্রির শুধুমাত্র রাগকে কেন্্র কবেই বিস্তার লাভ ঘটে। এটা রূপকের 
বা গানের মত অংগ যুক্ত নয়। রাগালপ্ঠিব বযাপ্সিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। 
এর এক একটী ভাগকে বলা হয় স্বস্থান। বিবিদ বৈশিষ্টাকে পর্ক্ষিট করে ষাতে 
রাগ প্রতীয়মান ভয় তার জন্য স্থায় প্রয়োগের ব্যবস্থা । 

রূপকালপ্তি স্থজনশীল এবং কল্পনাত্মক গীতি ( মনো ধর্মী সংগীত )। অন্যদিকে 
রাগালপ্ডতি প্রযুক্তিগত ক্যাপার। দৃশ্তকাবোর ক্ষেত্রে পূপক"-এর ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে আলংকারিকরা বলেছেন 'রূপরোপাঘ তু রূপকমঅর্থাৎ রূপের আরোপই হচ্ছে 
রূপক । উদাহরণ স্বরূপ বলা যা যে মহাভাবতের কৃষ্ণ, অজুবন, কর্ণ প্রভৃতি 
হল এক একটি রূপ। “কর্ণাজুন” নাটকে এক একক্গন নট এব এক একটা রূপ 
রূপায়িত করে। অর্থাৎ মহাভারতের কুষ্খ “রূপ আর নাটকের কৃষ্ণ “রূপক? | 
রূপকালপ্চির ব্যাপারটিও এইরূপ । নিবদ্ধ সংগীতের যে বিশিষ্ট রূপ রয়েছে সেই 
রূপটীকে এক্ষেত্রে স্বরালাপে ফুটিয়ে তোলা হয়। সোজাসুজি বলতে গেলে প্রবন্ধ 
সংগীতের অন্থকরণে এছ র্ূপায়নকেই বলা হয় রূপকালপ্চি। এতে তালও 
সন্নিবেশিত থাকে । 

রূপকালপ্ঠি ছু'রকম--প্রতী গ্রহণিকা এবং ভঙ্জনী । রাশালপ্জি উপলক্ষে বিবিধ 
স্থায় প্রদর্শন ক'রে যদ্দি প্রবন্ধ সংগীতের অবয়ব গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে 
প্রতী গ্রহণিকা রূপকালপ্তি বলে। এক্ষেত্রে আলপ্তি রূপককে গ্রহণ করছে। 


১৪০ ঞপদ ও খেয়ালের উৎপাত্ত ও ভ্রমবিকাশ 


ভঞ্জনী রূপকালিপ্ত ছু'রকম-স্থায় ভঞ্জনী এবং রূপক ভর্জনী। প্রবন্ধের 
অনুরূপ রূপকে সংস্থিত স্থায়-এর বাচক্র রীতি যখন প্রদদশিত হয় তখন তাকে 
বলা হয় স্থায় ভঞ্জন্শী; এটা ধ্দি আরও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য সহকারে অনুষ্ঠিত 
হয় তখন তাকে বলে রূপকভগ্জনী। সিংহভূপাল ছৃ”প্রকার ভগ্রনীর এইভাবে 
সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন £ “যা! স্তা মালপ্তে৷ রূপকঃ সংস্থিতঃ প্রবন্ধাস্ত্রীয়ো ষাঃ স্থায়- 
বণব্যবস্থশ্ত প্রবন্ধস্ত পদদম'নেক নানাগ্রকীরোনেক ভঙ্গিক 'ক্রয়তে সা'স্থায় ভগ্জনী | 
রূপক ভঞ্জনী লক্ষতি- তৈঃ পরদৈরীতি। তৈ: প্রবন্ধস্থৈ পদৈঃ; তেন প্রবন্ধস্থেন 
মানেন সমগ্রমেব রূপক-মন্থান্তথ ভর্গী-বিশেষেণ যস্তামালপ্টো-গমক গায়েছ সা 
রূপক ভর্তনী ।” রাগের অবয়ব প্রতিষ্ঠা অথব। সংগঠনের রূপবন্ধকে স্থায় বলে। 
গায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন কলাকৌশলও স্থায়ের অন্তভূক্তি। স্থায় ভঞ্রনীর ক্ষেত্রে 
স্থায় শব্ের অর্থ অবশ্য সাংগীতিক রচনারই অংশ । 

সিংহভূপাল-এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে স্থা় ভঞ্জনী হল হুষ্ট স্থজনশীল 
কল্পনাত্বুক র্চন)। অন্তদিকে রূপক ভঞ্জনী বলতে বোঝার যে, শিল্পী ষেগান 
করেন সেই গানের অন্তর্গত তানের মধ্যে তিনি আব্ধ ন'ন তিনি বিশেষ রাগ 
অনুসারে গমক অলংকার সহ অন্য তনও প্রদ্ধে'” করে থাকেন” স্থতরাং দেখ! 
যাচ্ছে খেক্সালে যে অলংকরণ করা হয় সেইরূপ অলংকরণ স্থায় এবং রূপকতগঞ্জনীতেও 
করা হয়ে থাকে । 

শুদ্ধরূপক এবং আলাপ অথবা আলপ্তি এবং আক্ষিপ্তিকা থেকে রূপকালপ্তির 
অলংকরণ এবং ধরণ কখনও কখনও পৃথক হয়। প্রবন্ধ এবং রূপক-এর মধ্যেও 
পার্থক্য আছে। প্রবন্ধে কাঠামোর সৌন্দধের ওপর জোর দেও হয়.আর 
রূপক-এ হ্জন্শীল কল্পনার ওপর জে!র দেওয়া হয়। স্থতরাং আমরা বলতে 
পারি যে বূপকালপ্রির* ওপর ভিন্তি করে সাধাবণী-গীতির কাঠামো থেকে 
খেয়ালের ক্রমবিকাশ দটেছে। 

উপবোন্ত '্ঘাুলাচন থেকে দেখা যাচ্ছে যে খেয়াল অম্পূর্ণ নৃহন স্থষ্টি গান 
নয় এনং বিদেশ থেকেও তা আমদানি করা হয়নি এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
আমীর খস্রু তার উদ্ভাবন কবেননি। এই গান কাওয়ালদের মধো প্রচলিত 
ছিল। কাওয়ালর! কাওযালী নামে দ্রুত লয়ে আঞ্চলিক গীতি গাইত। তার 
তাদের গানে শুধুমাত্র কাউলা' ব্যবহার করতো । ঠাকুর জয়দেব সিং বলেছেন, 
“সংস্কৃতি “বচন” শব্ধ বলতে ঘা! বোঝায় “কাউল! বলতেও তাই বোঝায়। যদ্দিং 
শব্দ দুটির ব্যাপক অর্থের ব্যবহার আছে, তথাপি সংগীতে ছুটী শকই বিশেষ অথে 


থেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৪১ 


ব্যবহৃত হয়। যেমন হিন্দু ধর্মে “বচন”, “বাণী, অথব1 'শব” বলতে রহস্তময় অথবা 
ভক্তিমূলক গান বোঝায় তেমনি মুসলমান ধর্মে “কবব!'লী” অথবা *কাউলা' শব্ের 
অর্থ রহস্তময় গান: আমীর খস্র কাওয়ালী বা কব্বালী সম্পর্কেই বেশী আগ্রহী 
ছিলেন এবং তিনি এই ধরণের গানে দক্ষত| অর্জন করেছিলেন এবং প্রচুর গানও 
রচনা করেছিলেন। এই আমীর খস্রুকে আমবা পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং 
এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শাঙ্গদেবের সংগীতবত্বাকর প্রকাশিত হয়। 
আমীর খস্রু নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। ভাচাড়। 
পারসী, উদৃং হিন্দি, সংস্কৃত "প্রভৃতি ভাষায় তাৰ গভীর জ্ঞ'ন ভিল। গ্ঁতরাং 
সংগীতরত্বাকর-এ বণি'ত দাধ।রণী-রাগগীতি এবং রূপকালপ্রি প্রভৃতির সঙ্গে তার 
পরিচয় থাক রই কথা | এটা »তে পাধে ষে তিনি তার লময়ে গ্রচালত কা ওয়ালী 
রীতির মধ্যে কোনও বিশেষ বীতিকে খেয়ল নাম আভিহিত করে খাকবেন। 
কিন্ত এরও কোনও প্রমাণ নে । যদি তাই হয় আনলে এটা সম্ভব যে এই 
বিশেষ রীতিই ক্রমশ মাকর্ষণীব ভয়ে ওঠে | এবং ,ণই রীতি ক্রমশ সংস্কৃত হয়ে 
ক্রমনিকাশ্রে পগে পঞ্চ৮শ শতাকীতে শকাঁ শাসকদেব পুচপোসকতা! লাভ করে। 
পঞ্চদশ শ'তন্দী্ে শকাঁ শাসকদের সময় পন্দব চর্চা ব্যাপক ছিল। যদিও 
এই সময়েই খেয়ালেরও  পচলন দেখা যায তথাপি স্বলতানদের সভাব 
পুটপে'ষকতা বিশেষভাবে লাভ বে প্রুদদ। ব্যাপটেন উইলার্ড খেযর়ালের যে 
বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দ্িিনি সঙ্গেছেন। শত 81610০৮10১6 9171)]90 
£97101 81] 13 £॥ 1057 (810১ 00. 508. 0৮800. ৪11100008৫7 60 ৮৮6০৮ 16, ৪ 
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উইলার্ডেব উক্তি থেকে বুঝতে পার! যায় যে চটুল প্রেম সংগীত হিসাবে 
খেয়ালেব প্রচলন এই সময়ে ছিঙগ এবং বিশেষক্তাবে নারীর। অর্থাৎ নর্তকীরা এই 
গান গাইত। তবে, উইলার্ড হুসেন শকাঁকে খেয়ালের প্রবর্তক হিসাবে যে ঘেষণ! 


কবেছেন সে সম্পর্ক মজ্ভেদ "লাচ্ছে। 


ক্ষৌমপ্রকেম স্থলভাল স্ুনেন শাহ লকা 


08,06910 ড111070 বলেছেন থে “খেয়াল” অথব। খ্যাল* খইরাবাদ জেলায় 
প্রচলিত ভাষায় গ্রধানত রচিত হয়। তিনি আবও বলেছেন, “জৌনপুরের 
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১৪২ ঞ্পর্দ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


স্থলতান হুসেন শক এই রীতির গানের প্রবর্তক ।”১ ॥&, নু. ঢা০-96%70€স8১৪ 
তার 45810 10. [10908650+ (1914 ) বইতে লিখেছেন ঘষে সাধারণ ধরণের 
খেয়াল প্ুপদ বা ঞ্ুবপদ্দের পরবর্তীরূপ 7; এটা! ১৪০১ থেকে ১৪৪০-এর মধ্যে 
মহম্মদ (সলতান ) শকার২ সময় থেকে স্ষ্টি হয়। 

ফকীরুল্লা তীর রাগদর্পণে খেয়ালের পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন, “খেয়াল 
ছুটি কলিতে গঠিত দেশীভাষায় গাওয়া! হয়। বর্তমানে এটী দিলী অঞ্চলে 
প্রচলিত। আকবরের সময় এটী প্রসিদ্ধি গাভ করে। যখন আকবরাবাদ 
রাজধানী হ'ল সেই জময় যাবতীয় গাপ্নক ও ওস্তাদ ধার তুপনা কোন যুগে 
দেখা যায়নি তারা এখানে জমা হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই 
গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ছিলেন *% * *% ক্ষ বর্তমানে ষে সব ভাষা ভালোভাবে বল৷ 
হয় তা দশ শতেরও অধিক । এইসব ভাষায় প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধীয় গান রচিত 
হয়েছে। কণঙকগুলি খেয়াল আছে যেগুলি চারটা কলি সহযোগে গঠিত । কিন্তু 
প্রথম দু'টি কলির পদান্তে মিল শেষের ছুটি কলির মিল থেকে ভিন্ন 1৩ 

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আকবরের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ষোড়শ শতকের 
আগেই খেয়াল” প্রচলিত হয়েছিল । 

জৌনপুর ষে সংগীতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং হুসেন শাহ শক যে সংগীতের 
একজন বিখ্যাত পু্পোষক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফিরোঙ্গ 
তুঘলক তার পৃষ্ঠপোষক মহম্মদ জৌন-এর স্মৃতি রক্ষার্থে জৌনপুর শহর নির্মাণ 
করেন। এই জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজা! জহান্‌ দিলীর সথলতানদের কাছে 
আনুগত্য অস্বীকার করে “মালিক-উশ-শর্ক” উপাধি গ্রহণ ক'রে স্বাধীন রাজ- 
বংশের পত্তন করেন। সেই থেকে জৌনপুবের সথলতানরা নিজেদের “শক” নামে 
অভিহিত করেছেন। এই বংশের ম্থলত'ন ইব্রাহিম শাহ শকাঁ একজন স্থযোগ্য 
নরপতি ছিলেন । তিনি নিজে সংস্কৃতিবান ছিলেন এবং সাহিত্য, সংগীত এবং 
অপরাপর কলাবিগ্ঠঠর তিনি প্ঠপোষকত। করেন। এর ফলে তাঁর সময়েই 
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২। এখানে সম্ভন্ত ইব্রাহিম শা শকর্শ-র কথাই উল্লেখ করা হ/য়ছে। ইনি মুবারক শ! শব্র 


মুত্র পর ১৪*২-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গ্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেস। --'4১0. 4৫- 
%8,75050. [1150019 ০৫ 10019 6৬ ৬০৮]: (1965) 00. 47-48. 
৩। রাজ্যেম্বর মিত্র-এর অনুবাদঃ 'মুঘল যুগের সংগীত চিন্তা, কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ৫৭-৫৮ | 


খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৪৩ 


জৌনপুর মুসলিম সংস্কৃতির একটা কেন্্র হয়ে ফ্াড়ায়। জৌনপুরে সংগীতের চর 
দীর্ঘঘদদণ ধ'রে অব্যাহত ছিল। এই রাজবংশেরই সুলতান হুসেন শাহ শকাঁ। 
স্থলঙান মহম্মদ শ! একজন অপদার্থ নরপতি ছিলেন। তার আত্মীয়স্বজন এবং 
অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা তাকে হত্যা ক'রে হুসেন শাহ স্কাঁকে সিংহাসনে 
বসান (১৪৫৮)। তিনি বহলোল লোদী-র সঙ্গে সান্ধ স্থাপন করেন এবং ওড়িস্কা 
অভিযান করেন। তিনি ১৪৬৬-তে গোয়া লয়র দুর্গ আক্রমণ করেন এবং রাজ! 
মানসিংহ তোমর প্রচুর ধন-সম্পদ থেসাৎ দিয়ে রেহাই পান। [কম্ত বহলোল 
লোদী-র অঙ্গে আবার হুসেন শাহ শকণর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জৌনপুর স্বাধীনতা 
হারায়। হুসেন-শাহ শকী পরা1জত হয়ে প্রথমে বিহারে এবং পরে বাংল। দেশের 
নবাব হুসেন শাহ-র রাজত্বে বাস করতে থাকেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধাবগ্রহে ব্যাপৃত 
থাকলেও হুসেন শাহ শক। এরই মধ্যে সংগীতের পৃষ্ঠপোষ্ণ। ও সংগীত চা 
করেছিলেন। বহু গ্রন্থ থেকে আমরা তার জংগীশ সাধনাএ কথ। জান্তে পারি। 
ই[তপুবে তার সম্পর্কে 0898810 চ৭111%:0-এর মন্তব্য উদ্ধত করা হয়েছে। 
অতুলাম্ন্দ চক্রবতণ লিখেছেন, +[179 901979 01 ৭৪/010])01 19 9119 20 6108 
10711708 01 17781)% (০-0%%. 16 11599 01)170001) 165 8116 01158 60 
11)0180 1000850.101)9 99010001৪১5 )9 01 017%8,] 5৪ 8 61011000110 179 
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এই ধরণের উক্তি সত্বেও হুসেন শাহ শকীকে খেয়ালের প্রবর্তক বলতে 
অনেকেই রাজী ন'ন। তিনি "শ্যাম? এৰং “টোড়ী, রাগগুলির বোঁচত্রয সৃষ্টি করেন 
একথ। জান! যায়। তবে কেউ কেউ বলেন যে তিনি যে সংগীত রী1তর প্রবর্তন 
করেন তা 'টুটকল॥ নামে পরিচিত। এই “চুটকলা” এক ধরণের প্রেম-সংগত । 
ফকীরল্ল! “রাগদ পুণে বিভিন্ন প্রকার সংগীতের বিবরণ দিতে গিয়ে জৌনপুরে 
প্রচলিত এক প্রকার গীতিকে 'চুটকলা, বলেছেন। এই গানে ছুটি কলিখাকে। 
পদ্বাস্ত মিল এতে থাকে না এবং এই গান তালে গাওয়া হয় না। ছুটি কলির 
প্রথমটিতে ষাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়-_দ্িতীফটি কবিতার মত। 

এই গান প্রেম ও বিরহ বিষয়ক । এই গান যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত হু'লে তাকে 
সাধর্-চুটকলা বল] হয়। গানের এইরূপ বিবরণ দেওয়ার পর ফকীর্লাই বলেছেন 
যে, এই গীতের অষ্টা স্থলতান হুসেন শকা। 
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১৭৪ ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক্যাপটেন উইলার্ড ত!র বইতে “চুটকলা» সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি 
খেয়াল থেকে উদ্ভুত এক তুক্‌ বিশিষ্ট গানকে বলেছেন “চুটকঙা' এবং ছুই তুক্‌ 
বিশিষ্ট গানকে বলেছেন «বারই, ( & [95618 ০00. 029 27810 0£17120008- 
৪৮, 0.6) সুলতান হুসেন শঙ্কর যুগেও প্রকৃত খেয়াল স্থষ্টি হয়নি। 
বরং বলা যায় নাঁন! প্রচেষ্টা! খেয়াল গঠনের দ্রিকে এগিয়ে চলছিল । এই শষ্টি কর্মে 
হুসেন শকাঁর অবদান অন্বীকার কৰ' ষায় না। কিন্ধ তাই বলে তিনি খেয়ালের 
উদ্ভাবন করেন__একথা| স্বীকার করা কঠিন । 

শক শাসকদের সময় যে ধবণেব খেয়াল বীতিব প্রচলন হয়েছিল তার প্রপার 
বন্ধ হযে যায়নি । 

আকববেব সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্ুপদ্দের যখন চরম উন্নতিব 
যুগ, তখনও 'এই ধরণের খেয়াল প্রচণিত ছিপ। ওুরঙ্গজেবেব শাসনকালে লেখ! 
'রাগদ্পণ' গ্রন্থের চতুর্থ স্মপ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার গীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ফকীরুল্লা 
বলেছেন £খেসাল দুই কলিতে গঠিত । দেশী ভাষায় এই গান গাওয়া হয়। বর্তমানে 
'এই গান দিলী অঞ্চলে প্রচলিত । আ্বাকবরের সমম্ব এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে? 

ফকারুল্।র মস্তবা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে “ঘ আকবরের পূর্বেই খেরালেব 
প্রচলন “ছুল। আকব"্বব সময় তার প্রসিদ্ধি ঘটলেও বাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ কব্তে পারেনি । খাক্তিগতভাবে খেয়াল গান অনেকেরই পছন্দ ছিল এবং 
রাজপরিবারে খেষাল গান পরিচিত থাকার কথ! নম্ব। কিন্তু মন্দিরে খেয়াল 
প্রবেশাধিকার পায়নি । কাবণ খেযাল গানের গড়নের মধ্যে এহিকভোগতৃষ্ 
যে পরিমাণে বলব হাঁ, আধ্যাত্ম প্রেরণ! সে পরিমাণে ছূর্বল। খেয়াল পাধিব ভোগ- 
স্থখপরাধণ রাক্তাছের এবং নর্তক্পীদেব কাছে প্রিয় হয়ে উঠছিল। ঠাকুর জয়দেব 
সিং বলেছেন, 91009 609 96519 ৪8 01109.68 800. 2010280710610১ 16 010. 00% 
ঠা)0 189500112 600 66910010198, 16 ৪3 0208015 10%01001890 10৮ 610৫ 
6011১ 6129. 08701088713 ৪৭ 11088.৮ ঠাকুর জয়দেব সিং আরও 
বলেছেন যে, €জীনপুরের শব রাজারা চত্ুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেয়াল গানেব 
পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ষোড়শ শতকে এই গান রীতিমত জনপ্রিয় ছিল।” ঠাকুব 
সাহেব দেখিয়েছেন যে গীবল্পভাচার্ষের পৌত্র গোকুলনাথ ব্রজভাষায় “চৌরাশি 
বৈষ্ণবীকী বার্তা নামে যে বই সংকলন করেন তার ভেতরে খেম্নাল গানের কথা 
আছে। শ্রবল্লভাচার্ধ ষোড়শ শতকের লোক । স্বতরাং খেয়াল তাঁর সময়ে যে 
প্রচলিত ছিল তা! বুঝতে পার! যায় । 


খেয়াল গানের উত্তৰ ও বিকাশ ১৪৫ 


মোগল বাদশাদের যুগেই খেয়াল ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং সেই 
সে ঞ্ুপদও ধীরে ধীরে স'রে যায়। আকবরের আমল পর্যন্ত এই পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়া! তেমন প্রকট হতে পারেনি । কিন্ধ তারপর থেকেই ঞ্ুপদের বিশুদ্ি ক্রমশ 
নষ্ট হয়ে খেয়ালের পথকে স্থগম করলো । তানসেন গাইতেন শুদ্ধবাণী ঞ্ুপদ-__ 
ধাঁর, স্থির, গন্ভীব্র তার রূপ। কিন্তু তানসেনের মৃত্যুব পর অপেক্ষার ত চটুল খাণ্ডার 
বাণী ঞ্রপদ এসে খেয়ালের প্রতিপত্তির পথ প্রশস্ত কবলো। ওভ্তাদরা বাদশাহের 
মনোরঞ্রনের জন্য এবং বাদশাহদের উতৎ্সাহেও বটে ঞপদ ছেড়ে খেয়ালের দিকে 
ঝুঁকলেন। ফলে ধীরে ধীরে পদ ফ্রান হয়ে এলো। এইভাবে অষ্টাদশ 
শতকের মাঝামাঝি থেয়ালের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিঠ! করেন শাহ 
সার । 


লোীক্রত্ক 


সদারঙ্গ অবশ্ঠ টিম। খেয়াল প্রবর্তন ক'রে ধ্ুপদ ও খেমালের মধ্যে একটা 
সমন্বয় সাধনের চেষ্ট। করেছিলেন । কিন্ধ দ্রুত লয় বিশিষ্ট থেগ্রালের অগ্রগতি রোধ 
করা সম্ভব ছিল না। সদারজ্জ ঞুপদেব অনুলরণে বিলম্বিত খেয়াল প্রবর্তন 
করলেও দ্রুত খেয়াল-এব আগমন বোধ করা যে সম্ভব ছিল না তার কাবণও 
রয়েছে । ্রুপদের মধ্যে সুষমা ও বিকাশের সীম! নির্ধারিত, খেয়ালের বিকাশ 
সীমাবদ্ধ নয়। খেয়াল গাসক নিজের অনুভূতি অন্ুঘায়ী রাগের বিস্তার এবং 
অলংকারে প্রয়োগ কবতে পারেন। 


সদারঙ্গের খেয়ালের সঙ্গে কাওয়ালী গানের পার্থক্য স্প্ট। কাওয়াল মধ্য লয়ে 
গাওয়ার রীতি ; এতে রাগ কিংবা তানের বিস্তার নেই? গানের অঙ্গেই তান 
সন্নিবেশিত । তবে ছোট ছোট তান ব্যবহারের রীতি ছিল। আকবরের 
বাজত্বকালে চাদ খা, স্থরজ খা, বাজবহাছুর, শেখ বহাউদ্দীন, চীর মহম্মদ প্রভৃতি 
হালকা চালের গান হিলাবেই কাওয়ালী গাইতেন। 


সদারঙ্গ ষে খেয়ালের প্রবর্তন করেন তার বৈশিষ্ট্য এই ঃ তিনি ঞ্রুপদ-ধারার 
কিছু পরিবর্তন ক'রে খেয়াল গানের প্রবর্তন করেন। এই গানে ঞ্রুপর্দের মত 
শুধু মীড়ের তান নয়, দ্রুত লয়ের তানেরও প্রয়োগ হয়। গিটকিরি ইত্যাদি লু 
অলংকার এতে ব্যবহৃত হয় ঃ এই গানে শুধু স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুই তৃক্‌ থাকে 
এবং সঞ্চারী ও আভোগের ব্যবহার নেই ঃ বিস্তার ও তানে পদের মত বাট- 
উপজ হয় না। তার পরিবর্তে বোলতান ও “আ'কার তানের প্রয়োগ বেশী 
১৩ 


১৪৬ ঞপদদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দেখতে পাওয়া ষায়। বীণার গমক ও জোড়ের অনুকরণে সদারঙ্গ গমক 
তানের প্রবর্তন করেন। তার অধিকাংশ গানেই রয়েছে মহন্ম্দ শাহের 
গুণকীর্ভন। সে যুগে এটা! প্রায় রেওয়াজ হয়ে দ্াড়িয়েছিল। তবে শাহের 
গুণকীর্তন ছাড়া গানও আছে। এখানে সদারঙগ-এর একটা খেয়াল গানের উদাহরণ 
দেওয়! ষাচ্ছে-_ 


দ্ররবারী কানাড়! | বিলম্ঘিত এক ভাল 


চটকন বোলিয়ে রি নারী, 

হতো রীলে লাল রসকী রসাল। 
তুম বিন মোহে নির্দ ন আবে, 
অধর্নসে মীঠে বোলে রলকী রসাল ॥ 
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সদারঙের প্রকৃত নাম নিয়ামং খা। সদারক্গ নামেই ইনি পরিচিত। 
মহম্মদ শাহ-র দরবারে আসবার পর থেকে তিনি এই নামে পরিচিত হ'ন। 
"সদ্দারঙ্গ* নামটারও বিশেষ তাৎপর্য আছে। নিয়ামত খা! বীণায় ও কঠ সংগীতে 
“ধোসর'” বা হৃদয়গ্রাহী বৈচিত্র্য সম এত প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেন ঘা 
পূর্ববতশ কোনও সংগীত-সাধক আনছে পারেন নাই । দা তার সংগীতে রঙ্গের 
ওহ্জল্য লক্ষিত হ'ত ব'লে তাব নাম সদারঙ্গ রাখা হয়েছিল।”১ 

ইনি তানসেনের কনণ্তা বংশের খুশাল খা-র ( ওরঙ্গজেবের সমসাময়িক ) পৌত্র 
এবং লাল খা-র পুত্ত। গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই তীর জন্ম । 

সে যুগে ক সংগীত ও যন্ত্র সংগীতেব মানের তারতম্য ছিল। সদারঙ্গ প্রথম 
জীবনে ছিলেন একজন নিপুণ বীণকার কিন্তু যন্ত্র সম্বন্ধে গায়কগণের অবহেলা 


১। বারেন্্র কিশোর রায়চৌধুরী, “হিন্দস্থাশী সংগীতে তানসেনের স্থান'ঃ কলিকাতা (১৩৬৪ ) 
পৃঃ ৫৮ 


১৪৮ ধ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তাঁকে মর্মপীড়িত ক'রে । তাই তিনি ক সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 
তিনি দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ-এর৯ সভাগায়ক ছিলেন। 
বংশ বৈশিষ্ট্য অনুপারে সদারঙ্গ ছিলেন বীণকার এবং প্রুপদ-ধামার গায়ক। 
কেউ কেউ বলেছেন ষে ধামার সদদারঙ্গের সময়ই স্থাষ্টি হয় এবং সদারঙ্গ-কে ধামারের 
সষ্টিকর্তাও বল! হয়। ধামার পদ ও খেয়ালের মধ্যে যোগস্থত্র হ্বরূপ। এর 
মধ্যে একটু চঞ্চলভাব রয়েছে। থামার প্রধানত কৃষ্ণের দোললীলামূলক। 
খেয়ালের বিষয়বস্তব মধ্যেও কৃষ্ণপীলা-র বর্ণনা! পাওয়া যায় এবং মুসলমান সাধক 
এবং মহম্মদের স্ততিবাদও পাওয়! যায় না এমন নয়! জদারঙ্গ বহু ধামার রচন 
করেছিলেন এবং ধামারকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। সম্ভবত এই জন্তই 
তাকে ধামাব-এর স্থষ্টকর্ত। বল হয় । 
সদারঙ্গ কিছু সংখ্যক ঞপদও রচনা করেন তানসেনেব মতই তার রচনায়ও 
কাব্য সৌন্দর্য লক্ষ্য করা ষায়। যেমন-- 
সব বনমে সে সোহে খাতুরাজ দিন আী 
মন্দ মন্দ পবন বহুত বহু বরণ হোপ হ্ুমন। 
সদ'রঙ্গকে প্রভূ আজ লেতহি মুবলজী সাজ 
বজাবে পঞ্চমরাগ সুর নর হোয় মগন। 
সদারক্গ প্রায় প্রতিটি সাগের ওপরই ধাম'র গান রচন! করেন । ধামাব গানের 
ভাব, ভাষা, বিষয়বস্ত একই । তা সত্বেও এর মধ্যেও তিনি বৈচিত্র্য স্থট্টি করেন। 
তার অপূর্ব কবি প্রতিভার জন্যই €টী সম্ভব হয়েছিল । ্‌ 
প্পদ এবং ধামার রচন|! করলেও খেখাল গায়ক হিসাবেই তার খ্যাতি। 
তাব হাতেই খেঘালের নৃতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ শাহের সময় 
খেয়াল গান যে উন্নতলাভ করে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, তা তারই 
প্রচেষ্টায় । তিনি ষে কলাবস্তী খেয়ালের উদ্ভাবক তার মধ্যে নায়িক! ভেদ, নায়ক 
প্রশংসা, ঝতু বর্ণনা গ্রভৃণত বিষয়ের সমাবেশ রয়েছে । তিনি ব্রজ ভাষা, হিন্দী ভাষা 
পাঞ্জাবী ভাষ! 'প্রভৃতিতে দক্ষ ছিলেন। তাঁর গ'নে বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ 
লক্ষ্য কর! যায় । | 
ন্ত্সংগীত অবলম্বনে যিনি তার সাংগীতিক জীবন শুরু করেন, যন্ত্রসংগীতে 
১। এপ প্রকৃত নাম .রাণন আথতাএ। ইনি বাহাছুপ শাহ-র চতুর্থ পু গুহান শাহ র ছেলে। 
ইনি ১৭১৯ থকে ১৭৪৮ খুষ্টাব্দ পযন্ত রাগন্ব করেন। ঠিনি শুপুরুৰ ছিপেন এবং আমোদ প্রমোদেঃ 
মধ্যে ডুবে থেকে একেবারে বিলানের জীবন যাপন করেন। 


খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৪৯ 


তীর দান সামান্ত নয়। তিনি সেতারের তিন তারের পরিবর্তে সাতটি তার 
সংযোজিত করেন । যিনি সেতারে চিকারীর তার সংযোজিত ক'রে ঞুপদ ভাঙ! 
বিলম্বিত গৎ প্রবর্তন করেন, বিলাস খ বংশীয় সেই মসীদ খ'। সদারঙ্গেরই শি্ু। 


অদারজ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হিসাবে সদারঙ্গ এর পরেই ধার নাম 
করতে হয় তিনি হলেন অদারজ । 'অদারজেৰ প্রকৃত নাম ফিরোজ খা। অদারঙ্গ 
মোগল দরবার প্রদত্ত উপাধি বিশেষ । ইনি সঙ্গারজের প্রথম পুত্র। সপ্চদশ 
শতাবীর শেখ ভাগে এর জন্ম। ইনিও মহম্মদ শাহ-এর দরবার অলংকৃত 


করেছিলেন। সদ্ারঙ্গের মতই ইনিও বীণজ্খার এবং খেয়াল ও ধামার গানে দক্ষ 
ছিলেন। অদারঙ্গ-এব একটি গান---- 


পু যা! ধামার 
লাজোই আিয়া৷ তামে কজর| পরো 
অতি চত্র স্থন্দর নার । 
য়] দহশ গযে। কছু সুধ ন বহুত 
বরাতে মতরারো৷ খেলত ধমার। 
চন্দন বন্দন বুক রোরি 
কেশরকী পিচকার। 
রঙ্গ মচায়ো! গোকুলমে 
হোরি খেলত নন্দকুমার॥ 


অদারঙ্গের গানে যেমন ভাব-গান্তীর্য লক্ষ্য কর! যায় তেমনি, লক্ষ্য করা 
যায় তার ভাষার মাধূর্ষ। তিনি মহম্মদ শাহ-র স্তুতি ক'রে গান রচন! 
করেছেন। জদ্দারঙ্গের মতই তার গানে নায়িকা ভেদঃ খাতুবর্ণনা প্রভৃণ্তি রয়েছে। 
অদারজ ব্রজভাষা এবং পাঞ্জাবীভাষ! ব্যবহার কবেছেন তার গানে। অদারজ 
শুধু গায়ক ন'ন, তিনি ত্ষ্টাও বটে। তীর রচিত 'ফিরোজখানি টোড়ী' রাগ 
সংগীত জগতে প্রন্িদ্ধি অর্জন করেছে। 


মহারজ 


স্গারঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র ভূপৎ খা, মহারক্জ নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের 
প্রথম দিকে ইনি অন্মগ্রহণ করেন। ইনিও পিতা! সদারঙ্গ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 


১৫৪ দ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অফ্দারঙ্জের মতই একাধারে বীণকার, ধামার এবং খেয়াল গায়ক ছিলেন। বীণা 
বাদনে ইনি বেশী নিপুণ ছিলেন। এই জন্য ইনি শাহ বীণকার নামে পরিচিত। 
অনরজ 


মনরঙ্গ নামটি সদারঙ্গ, অদারলের অনুকরণ হলেও ইনি কিন্ত তাদের বংশের 
কেউ ন'ন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ; কিন্তু এর পরিচয় অজ্ঞাত। তবে, 
ইনি সদারঙ্গের শিযত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত মনরজ-:এই নাম গ্রহণ 
করেছিলেন বা এই নামে অভিহিত হয়েছিলেন। ইনি প্পদও গাইতেন এবং 
খেয়ালও গাইতেন। ইনি শ্বধু গায়কই ছিলেন না__সংগীত-রচদ্রিতাও ছিলেন। 
এঁর রচিত একটী গানের উদাহরণ দেওয়! হচ্ছে -_ 


ভৈরবী 1 বিম্বিত ত্রিতাল 


করন! হোয় সো করলে প্যারে, 

নাই জনম জাত দিন রৈন সব্বারে। 
সগরী উমর বীত গয়ি হৈ, ছিন পল-_ 
মাহ বিন সহোজারে। 

ধন যৌবন কছু থির নাই হৈ, 

চেতন হ্োয় তে! চেত ভলাবে। 
মনরক্গ প্রভু মত ভূল জগত সঙ্গ, 
কাহে কু' শির পর লেত তু ভারে । 


মনরঙ্গ নৃতন ধরণের “সাদ্রা'-র প্রচার করেছেন। ফকীরুল্লার “রাগদর্পণ' গ্রন্থে 
“সাধ রাঃ নামে যে গীতের পরিচয় আছে সেই গান চার, ছয়, বা আট কলিতে 
নিবন্ধ। এটি যুদ্ধ বিষয়ক গীতি । কিন্তু এখানে যে 'সাদ্‌রা'-র উল্লেখ কর! হচ্ছে 
সেটি অন্য শ্রেণীর। “ঝাপতালে রচিত হোরি বা ঞ্্পদ গানকে সাদর বল! 
হয়। দিল্লীর সম্নিকটে শাহ দারা গ্রাম-নিবাসী এবং বৈজ্ববাওরার শি্তু- 
পরম্পরাতূক্ত ভ্রাতৃত্ব শিবমোহন ও শিবনাথ ঝাপতালের খুপদে একটি বৈশিষ্্পূর্ণ 
রীতি প্রচলিত করিয়৷ স্বীক্ব গ্রামের নামানুঘায়ী উহার নামকরণ করেন। পৃথক- 
ভাবে বাঁপতালের অথব! প্ুপদের নাম সাদ্রা নহে, কিন্তু উভয়ের সন্মিলিত নাম 
সাদ্‌রা প্রধ্যাত হইয়াছে ।”১ ঞ্ুপদ বলতে প্রধানত চৌতালের ঞপদ, ধামার 


। বিমলাকান্ত রারাচীষুরী, 'ভারতীয় সঙ্গীতকোব', কলিকাতা! ( ১৩৭২ )) পৃঃ ১৫১। 


খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ ১৫১ 


বলিতে ধামার তালের ঞ্রপদ বোঝায়। সাদ্র! বলতে বোঝায় ঝাপতালে পদ 
এর্থাৎ যার মধ্যে ঞ্পদের ভাব এবং খেয়ালের গতি একই সঙ্গে সম্গিবেশিত | 


তন্যান্ঠ খেয়াল গায়ক 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন খেয়াল গায়কের নাম পাওয়। যায়। 
এদের মধ্যে রয়েছেন হাসির খাঁ, গুল।ম বন্রল এবং তার তাই জানরন্ুল প্রভৃতি । 
হাসির খা কাওয়ালী খেয়াল গাইতেন। সদারঙ্গ ছু'টি ভিক্ষুক বালককে খেয়াল 
গান শেখান। এই স্থুকণ্ঠ বালকছয় সদারঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে 
কাওয়ালী গান শেখে । এজন্য এরা কাওয়াল ব'লে পরিচিত এবং এদের 
বংশাবলীর গানকে কাওয়ালী ঘরাণার গান বল! হয়। এঁদের গানের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে এঁর! বাণাষন্ত্রের আলাপের অগ্রকরণে খেয়াল গানের বিস্তার ও বোলতান 
এবং জোড়-এর অনুকরণে 'আশকার তান প্রয়োগ করতেন । গুলাম রম্থল এবং 
জান রহুল পাঞ্জাব প্রণেশের সন্তান। এরা আসফদৌলা-র রাজত্বকালেও অথাৎ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। সদারঙ্গের খেয়ালের প্রচারে 
এই দুই ভাই-এর অবদান সবচেয়ে বেশী । 


সগ্ম অধ্যায় 
বাংলাদেশে গ্রুপ ও খেয়াভের চর্চা 


রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশ আজ পশ্চিমবজ ও পূর্ব-পাকিস্থানে বিভক্ত । 
শ্তধু আজকের এই বিভাগ নয়, গুপ্ত যুগ ( চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী ) থেকে শুরু ক'রে 
বার বার বাংল দেশের সীমা এবং নাম পরিবতিত হয়েছে । রাজ! শশাক্ষের 
সময় থেকে গৌড় নামটি ব্যাপকভাবে চালু হয়। অবশ্ঠ গৌড় বলতে প্রধানত 
পশ্চিম ও উত্তর বকেই নির্দেশ করা হ'ত। পাঠান যুগে সমগ্র বংলা! গৌড় 
নামেই আখ্যাত হয়। মুঘল আমল থেকে 'বাংলা*__নাম পাওয়। যায়। ইংরাজ 
তার শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বৃহত্তর বঙ্গ থেকে বিহার, ওড়িস্তা এবং আসাম ব। 
কামরূপকে পৃথক করে এবং সর্বশেষে ( ১৯৪৭-এ ) পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব-পাকিস্থান-_ 
বাংল দেশকে এই ছুই ভাগে বিভঙ্ত করা হয়। ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে 
সর্বপ্রথম মন্থষ্যবসতি আরম্ত হয় তা এঁতিহাসিকরাও স্থির করতে পারেননি । 

গা নদীর পথ ধরে খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতাবী থেকে আধর! এদেশে আসতে 
আরম্ভ করেন। এবং খুষ্টার পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভৃমর গায় সর্বত্র আর্ভাষার 
একছ্তব্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের শিক্ষা, বি্ছ্যাচর্চা এবং সামাজিক 
অনুষ্ঠানের ভাষ! ছিল “সংস্কৃত” এবং কথ্যভাষা ছিল থা কৃত'। এই প্রারুত ভাষাই 
পরিবতিত হয়ে অপত্রংশ স্তরের মধ্য দিয়ে অন্ততম আঞ্চলক ভাষা “বাংলার, রূপ 
গ্রহণ করেছে। এই রূপাস্তর ঘটেছিল দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। 

বাংলাভাষা স্থষ্টির পূর্বে বাঙালীর যে সাহিত্য রচনা বরেছিলেন তা হয 
সংস্কৃত' ন! হয় প্রাকৃত, রি বাংলাসাহিত্য স্থষ্টিঃং ভন্ম লগ্নে বাঙালীর সাহিত্য 
মানস উৎসারিত হয়েছিল উপরোক্ত যে ছুটি ভাষায়, তাদের বিভিহ্ধতা থাকলেও 
তাদের মধ্যে কোনে! বিরোধ ছিল না। তাই পারস্পরিক পরিপুরকতার প্রভাবে 
বৈচিত্রের মধে)ও একট! এঁক্য হুচিত হয়েছিল। এই ছুই এঁবচিন্ততএর সঙ্গম 
স্থলেই বাংলা সাহিত্যের স্থষ্ট। এই সৃষ্টির প্রেরণার মুলে রয়েছে ধর্ম--এই নৃতন 
সষ্টি কলেবর গ্রহণ করেছে সংগীতের এবং তা পরিচিত হযেছে “চর্যাপদ” নামে । 

চর্যাপদ্-কে' বাংল ভাষার গু1চীনতম গীত ঝলে পওতেরা স্বীকার করেছেন। 
বাংলাভাষা হৃষ্টির পর তার অগ্রগাতর পথে সস্বতের »বভাওার থেকে বনু শক 
গ্রহণ কর! হয়েছে তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রেও বাঙালীর €থম থেকেই প্রাচীন 


বাংলাদেশে ঞপদ ও খেয়ালের চর্চা ১৫৩ 


এঁতিহের ওপরই দীড়িয়েছেন। বাংলাভাষার এরই গ্থম সংগীত প্রকৃতপক্ষে 
প্রবন্ধ সংগীত।. শাঙহর্দেব “সংগীতরত্বাকরগ্রন্থে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ- পর্যায়ে 
চর! প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন । এ থেকে বোঝা! ষায় ষে চর্যাপদ শুধু বাংল! দেশে 
নয়, ভারতবর্ষের অন্ুত্রও প্রচলিত ছিল। অবশ্য ভাষার দিক থেকে বাংলার 
চর্যাপদের সঙ্গে অন্যত্র প্রচলিত চর্যাপদের পাথক্য থাকতে পারে। ৃ 

ষে চর্যাপদগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন ব'লে দাবী করা হয়' সেই 
৫০টির মত পদ ১৯০৭ খুষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে সংগ্রহ 
করেন । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ষরা এই পদগুলল রচনা করেছিলেন। চর্য!গীতি বিভিন্ন 
শাস্ত্রীয় রাগ রাগিণীতে যে গাওয়া হ'ত তার প্রমাণ প্রত্যেকটি চর্যার সঙ্গে শান্্রীয় 
রাগের উল্লেখ আছে। অবশ্ত তালের কোন উল্লেখ নেই। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ, প্রবন্ধ সংগীতের গ্রন্থ । 
জয়দেব নিজে তার রচনাকে বলেছেন প্রবন্ধ সংগীত £ 

“ভ্রীবাস্থদেব রতি কেলি কথা সমেত 
মেতং করোঠি জয়দেব কবি: প্রবন্ধম্‌ ॥ 
[ ছিতীয় শ্লোক ] 

অর্থাৎ_জয়দেব কবি শ্রীবাস্থদেব রতিকেলিকথা সম্ঘলিত এই প্রবন্ধ 
( গীতগোবিন্দ) রচনা! করলেন । 

চর্যাপদে রাগগুলির উল্লেখ থাকলেও তালের উল্লেখ নেই 3 কিন্তু গীতগোবিন্দে 
রাগের সঙ্গে তালের নামও পাওয়া যায়। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর বড়, চণ্ডীদাসের “শ্রীরুষ্ণকীর্তনকে “সংগীতের দিক থেকে 
বিচার করলে বোঝা যাবে এই গীতিনাট্য সেই যুগের রচনা ষধন দেশে প্রাচীন 
প্রবন্ধ গায়ন কথঞ্িৎ শিথিল হয়েছে এবং নব নব রীতির অভয় হচ্ছে। এই 
গীতি প্রবন্ধটি বিপ্রকীর্ণ ভাঙয়।”১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পদে বিপ্রকীর্ণ 
কথাটির পরিবর্তে “প্রবীন্নক' কথাটির উল্লেখ আছে। যেমন তান্ল খণ্ডের ৭ম পদ, 
ষমুন। খণ্ডের ষষ্ঠ পদ | রাধাবিরহ খণ্ডে ২৩তম, ৪৭তম. ৫০তম গভূতি পদ । 

শ্রীরুষ্ণবীর্তনের পরে যে গান বাংলাদেশে আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে 
তুলেছিল তা হচ্ছে কীর্তন গান। কীর্তনের পদ রচনা পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি 
শুরু করেন। কিন্ত এই কীর্তন গানকে আধ্যাত্স মার্গে উন্নীত এবং জনপ্রিয় 
ক'রে তোলেন শ্রীচৈতন্তদেব । তিনি ১৪৮৪ খুষ্টান্ধে অবতীর্ণ হ'ন এবং তার 


১। রাজ্যশ্বর মিত্র, “প্রাচীন বাঙলার সংগীত' কলিকাতা (১৩৭১) পৃঃ ৪৯--৫০। 


১৫৪ ঞ্ুপদ্দ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তিরোধান ঘটে ১৫৩৩ থুষ্ট'বে। এই ষোড়শ শতকে স্বরূপ দামোদর, রায় 
রামানন্দ প্রভৃতি প্রতিভাবান বৈষ্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁর হিন্দু এবং 
মুদলমানী উচ্চা্জ সংগীত জানতেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শুধু গায়কই 
ছিলেন না, সংগীত শাস্তরজ্ঞ ছিলেন। ঘোড়শ শতকের প্রথম দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্দাস 'গীত প্রকাশ” নামে সংগীতের একখানি প্রামান্ত পুস্তক 
রচনা করেন। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে (১৫৮৩ খুষ্টাবে ) নরোত্তম দাস 
বিল্বিত ধুপদকে ভিত্তি ক'রে নৃতন ধরণের রসকীর্তন বা লীলাকীর্তনের 
প্রবর্তন করেন। 


গ্রুপদাজের কীর্তন 

টৈতন্তোত্তর যুগের অন্ততম শ্রেষ্ট পদকর্তা নরোতম দাস বর্তমান পূর্ববঙ্গের 
রাজশাহী ছিলার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ ক.রন। 
অল্প বয়সেই তিন্ন গৃহত্যাগ ক'রে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বুন্দাবনে লোকনাথ 
গোস্বামীর কাছে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দ্রীক্ষা! গ্রহণ করেন এবং জীব গোস্বামীর 
কাছে তিনি ভক্তিশান্ম শিক্ষা কবেন। এই বৃন্দাবনে সেই সময়ে ঞ্ুপদ সংগীতের 
ব্যাপক চর্চা ছিল এবং স্বভাবতই নরোত্তম দাস তা ভালোভাবে শিক্ষা করেছিলেন । 
১৫৮৩ খুষ্টান্দে তার জন্মভূমি খেতরী-তে দশ দিন ব্যাপী এক বিরাট মহোথ্নব 
হয়। এট! খেতরীর মচ্োৎ্সব নামে খ্যাত। এই উৎসবে নরোত্তম দাস নৃতন 
ধরণের লীলাকীর্তন করলেন। তার এই পদ্ধতি 'গরাণছ্াটী'১ নামে প্রচলিত । 

নরোতম যে ঞ্পদাঙ্গের কীর্তনের প্রবর্তন করেন “ভক্তিরত্বাকর" গ্রন্থে তার বিশদ 
বিবরণ রয়েছে। এথেকে আমর! জানতে পার ষে খেতরীর মহোঞ্সবে 
গোকুলানন্ন কীর্তন শুরু করেন। তিনি অনিবন্ধ গীতক্রম আলাপ করেন; অর্থাৎ 
কেবল বর্ণহ্াস ্বরালাপের দ্বার! গীত শুরু হ'ল £ 

আলাপে গমক মন্ত্র মধ্য তার স্বরে 
সে আলাপ শুনিতে কেব! বা ধৈর্য ধরে ॥ 
[ নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্বাকরঃ ] 

১1 কীর্তনের তিনটা ধারা। নরোত্তম প্রবতিত 'শীরাণহাটা' ছাড়! অন্য ছুটা ধারার নাম-_. 
মনোহরশাহী এবং রেণেটা। “মনোহর-শাহী'র উদ্ভব হয় বীরভূম €জলার নিকটস্থ মনোহরশাহী 
পরগণা থেকে । “রেণেটা প্রচলিত ছিল ওড়িস্ার। এই ধারার প্রচারকর্তা ন্যামানন্দ যাকে 
গৌড়-উৎ্কলা বলে অভিহিত কর! হয়েছে । আর 'গরানহাটা” নামের উদ্ভব হয় শড়েরহাট বা 
গরানহাট পরগণার নামান্থুলারে | 


বাংলাদেশে পদ ও খেয়ালের চর্চ। ১৫৫ 


তিনটা হ্বরগ্রাম (মন্ত্র, মধ্য এবং তার সণ্তক ) অধিকার ক'রে ক্রমান্বয়ে 
আলাপচারী চলতে থাকলে! । সেই আলাপচারীতে সকালই মুগ্ধ হ*ল। 
গায়কেরা তখন শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে গান 
ধরলেন £ 
বার বার প্রণমিয়৷ সবার চরণে । 
আলাপে অদ্দুত রাগ প্রকট কারণে ॥ 
রাগিণী রহিত রাগ মুতিমস্ত কৈলা । 
শ্রুতি স্বর গ্রাম মুছনাি প্রকাশিল। ॥ 
স্থমধুর কধবনি ভেদয়ে গগন । 
পরম মাদক স্থধ] নহে তার সম॥ 
[ --নরহরি চক্র ব্ত্ণ, "ভক্তিরত্বাকর' ] 
এরপর নরোত্তম দ্রাস নিবদ্ধ গীত পরিবেশন করলেন । ঞুপদে যেমন 
আলাপের পর মূলগান আর্ত হয় তেমনি নরোত্তম দাসের বীর্তনেও আলাপের 
পর মূলগান সম্পাদিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য ষে এই অনুষ্ঠানে 
খোল ও কর্তাল ছাড়া আর কোনও বাছ্যস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায় 
নাঁ। খগেন্্রনাথ মিত্র নরোত্বমের এই গান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 
"এই প্রবন্ধগীতই নিবন্ধ সংগীত এবং ইহাই কীর্তনগানে অনুম্থত ভুইয়া 
আসিতেছে । নরোত্তম এই নিবদ্ধ গীতই করিয়াছিলেন । প্রথমে ঘষে অনিবন্ধ 
স্ীত বা আলাপচারীর দ্বারা গীত আরম্ত হইয়াছিল, তাহার ধারা কিছুটা এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্তনগানের পূর্বে নায়কেরা এখনও অর্থশূন্য বণন্যাসের 
দ্বার আলাপ করিয় থাকেন। কিন্ত অনেক স্থলে উহা কেবল পরস্পরের 
কঠমিলনব্যাপারে পরিণত হয় । এইজন্য এই আলাপচারির নাম হইয়াছে "মল' 
বা! “মেল জমাট” | অর্থাৎ সুরের "জমাট? করিয়! গান ধর! হয় ।”১ 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র আরও বলেছেন ষে, প্রবন্ধ সংগীতের চারটী ধাতু ও ছ'টা 
অঙ্ক থাকে । অধিকাংশ টৈষ্ুব পদ্দাবলীতে উদ্গ্রাহ, মেলাপক, পরব এবং 
আভোগ এই চারটা ধাতু বা অবয়ব গঠনের রীতি অনুসরণ কর! হয়েছে ।২ 
এ সত্বেও কিন্তু কীর্তনের একটা শ্বাতন্ত্র আছে। 


১। “কীর্তন”, কলিকাতা! (১৩৫২ ), পৃঃ ২৯ 
২। তরী; এ ॥ পৃঃ ২৮ 


১৫৬ খ্রপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, “বাংল! দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির ' 
আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দুরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই; 
সত্যকার উদ্দাম বেদন! হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন ত্বীকার করতে 
পারলে না***--**"ন অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন, 
করেনি, সে সমস্ত আপন নৃতন সংগীতলোক স্থষ্টি করেছে।”১ রবীন্দ্রনাথ ঠিকই 
লেছেন যে, “বাঙালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে এবং সংগীতে মিলে এক অর্ূ্ব 
ুষ্টি হয়েছিল***** তার মধ্যে ঘে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা! হিন্দুস্থানী 
গানে নেই।”২ চৈতন্যদেবের সময় থেকে কাঁর্তনের ঘে প্রসার ঘটলে! তাতে 
একই সঙ্গে দেখ। যায় গীত এবং নৃত্য। ভক্তিরত্বাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবততা 
নরোত্তম দাসের কর্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন ত। থেকে বেশ বোঝ! যায় যে, এই 
কীর্তন রীতিমত অভিজাত সংগীত । এর পরে যে মনোহুরশাহী ধারার উদ্ভব হয় 
তা সরলতর এবং লঘুতর। এর পরে যে “রেণেটি' ধারার সৃষ্টি হয় তা আরও 
সরল এবং লঘু । 
খেতরীর মহোতৎ্সবের পরে শ্রীখ্ড ও কাটোয়া-তে যে মহোৎসব হয় তাতেও 
গরাণহা!টী কীর্তনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরে অবশ্ঠ এই রীতিতে কিছু পরিবর্তন 
স্থচিত হয় এবং গায়ন পদ্ধতিকে অপেক্ষাকৃত সরল ক'রে পরিবেশিত 
হতে থাকে। 


গুভপলেল্ল চর্ভা 


বাংল] দেশে ক্রুপদের পুরোপুরি চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাবী থেকে । এই 
সময়ে বিষুপুরের রাজ! দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ, তানসেনের পুত্র বিলাস খার বংশধর 
বাহাদুর খা-কে বিষুরপুর্ে নিয়ে আসেন। বাহাছুর খা-র সঙ্গে এসেছিলেন 
বিখ্যাত মুদজ্ী গীরবক্বুা। বাহাদুর খা-কে পাচশত টাকা বেতনে আন! 
হয়েছিল ।৩ 

গঁরঙ্গজেবের মৃত্যুব পর অর্থাৎ ১৭০৭ খুষ্টান্ের পর মোগল সাআজ্য ভেঙে 
পড়তে শুর করে। ওরহ্গজেব তার তিন পুত্র - মুআজম, মহম্মদ আজম, মহম্মদ 
কামবক্স-এর মধ্যে সাম্রাজ্য সমভাবে বিতক্ত ক'রে মৃত্যুর পূর্বে উইল ক'রে 

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীতচিন্ত।” পৃঃ ১৭৩--১৭৪ 
হ। এ 0. পৃঃ ১৭৬ 
৩। রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, “বিষুপুর” (১5৪৮ )১ পৃঃ ৩২ 


বাংলাদেশে পদ ও খেয়ালের চ1 ১৫৭ 


গিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সিংহাসন নিযে পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করা সম্ভব 
হয়নি। তরবারির বলে মু”আজম বাহাছুর শাহ (প্রথম শাহ আলম) নাম নিয়ে 
সিংহাসনে,'আরোহণ করেন। তিনি জ্ঞানী, উদ্দার নরপতি ছিলেন । তীর সময়েও 
'নংগীতের পৃষ্ঠপোষণার বিশেষ কমতি হয়নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার 
সিংহাসন নিয়ে তার চার পুত্রের মধ্যে ছন্ৰ শুরু হয় এবং তিন পুত্র যুদ্ধে নিহত 
হওয়ার পরে প্রথম পুত্র জাহান্নার শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। জঙহান্দারের 
রাজত্ব সম্পর্কে [৮55 [008 লিখেছেন, পা, 609 07191179120 ০01 8৮500%1 
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জঙ্গান্দারকে হার প্রধান মন্ত্রী জুলফিকাব খা সহ দিল্লী দুর্গে হত্যা করা হয়। 
1১৭১৩ খুষ্টাব্খে ফারুকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও 
নামে মাত্র নবাৰ ছিলেন। তার পরে ধরাই দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তারাউ 
প্রকৃতপক্ষে অপরের হাতের পুতুল ছিলেন। হতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকার 
ভাবতবর্ষে ক্ষমতা! বিস্তার করছিলেন এবং দ্বিতীয় শাহ আলম তার মৃত্যু পর্যস্ত 
(১৮০৬ খুষ্টা ) ইংরাজেব পেন্ন তোগী হয়ে জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় শাহ 
আলম ক্ষমত) হাতে পেয়ে (১৭৫৯ খুঃ ) নিজেকে দেখলেন বন্দী অবস্থায় বাস 
করছেন। তিশি স্টাব সর্বশক্তিমান উজীর গাজী উদ্‌-দীন ইমাদ-উল-মুলুক-এর 
হাত থেকে বাচবাব জন্য পালিয়ে বেড়াতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজের 
শরণাপন্ন তলেন। এই জময়েই দিলীর দরবারে ষে সমস্ত সংগীতজ্ঞরা ছিলেন 
তার! ভারতের দেশী রাজাদের দরবারে আশ্রয়লাভ করতে থাকেন। এই শাহ 
আলমের দরবারেরই বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বাহাছুর খা, বিষুপুরের রাজা, দ্বিতীয় 
রঘুনাথের রাজপভায় চলে আসেন। 

এই সময় থেকেই বিষুপুরে পদের চর্চা শুরু হয় এবং এই স্থান ক্রমশ: পদ 
চর্চার একটা বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 

বাংল! দেশ ছিল পূর্ব, উত্তর এবং রাঢ় এই তিন ভাগে বিভক্ত । এখন 
বাকুড়৷ জেলায় রাঢ়ভূমির যে অংশ বর্তমান সেই অংশই অতীতের বিষুঃপুর 
রাজ্যের গৌরস-ম্থৃতি বহন ক'রছে। এই বিষুপুর রাজ্যের খ্যাতি সেই মহাভারতের 
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১৫৮ খপ? ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


যুগ থেকে প্রবহমান। কেবল বর্তমানের বাকুড়া জেল! নয়, এক সময় মেদিনীপুর 
বর্ধমান, এবং বর্তমান বিহারের ছোটনাগপুরের কিছু অংশ বিষুণপুরের অস্তর্ৃক্তি 
ছিল। বিষুপুর বহুকাল ধ'রে বঙ্গভূমিতে স্বারধীনত৷ অক্ষুপ্ন রেখেছে । বিষুঃপুর 
রাজ্য অতি প্রাচীন কাল থেকে মল্পভূঘ নামে খ্যাতি লাভ ক'রে এসেছে। সম 
শতাব্দীতে মল্পরাজ বংশ স্থাপন করেন আদি মল্প রঘুনাথ। তিনি রাঢ় ও ওড়িস্যার 
সীমার মধ্যে বিস্তৃত ভূখণ্ড মল্লরাজের অধিক্কারভূক্ত করেন। এই হ'ল লেকালের 
বিষুপুর রাজ্য। 

মল্লবংশের রাজা রাজ মলের সময় ( খুষ্্রীয় ভ্রয়োদশ শতাব্দী ) থেকে বর্তমান 
কাল পর্যস্ত বিষুপুব সংগীত সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। বিষুণপুরের আর এক রাজ। বীর 
হাম্বীর। বার হাম্বীর মোগল সম্রাট আকবর শাহ-র সমসাময়িক ' আকবরের 
রাজত্বকাল ১৫৫৬--১৬০৫) নরপতি। রাজ! বীর হাম্বীর বৈষ্ন ধর্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি কতকগুলি সংগীত ও পদাবলী রচনা! ক'রে বৈষ্ণব সাহিত্য 
সমৃদ্ধ করেন। 

মল্লবংশের পরব সমস্ত রাজাই সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে গেছেন 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংগীত শাস্ত্রে রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন। বিষুপুরের 
রাজ! চৈত সিংহের পুত্র শ্মাই সিংহ সংস্কৃত ভাষা এবং সংগীত শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান 
অর্জন করেছিলেন। তার রচিত “রাগমালা গ্রন্থটি সংগীতে তার গভীর পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় বহন করছে। 

সংগীতের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবস্থল বিষুপুর। আলাউদ্দীন খিলজীর যুগ 
থেকে আরম্ভ ক'রে মোগল বাদশাহী শাসনের শেষ পর্যন্ত দিল্লী নগরী সংগীত 
চর্চার জন্য বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছিল। দিল্তী শুধু তাই রাজনৈতিক দিক থেকেই 
ভারতের রাজধানী নয়, সংগীত জগতেরও রাজধানী ছিল। “বিষুপুরের সংগীতের 
অন্ুণীলন দিলীর সংগীত-চর্চার স্তায় খ্যাতিলাভ করায় বিষু্পুরকে এক সময় 
“ছোট দিল্লী' নামে অভিহিতকরা হইত।”১ রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ পিংহ বিষুপুরের 
দরবারকে দিলীর দরবারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে দিল্লী তেকে মুনলমান ওন্তাপ্দের নিয়ে আসেন। বাহাদুর খ'! 
এদের অন্যতম । 

বিষ্ণুপুর রাজ্যে সর্বপ্রথম সংগীত শাস্ত্রের আলোচন! হুরু হয় মল্পরাজ বংশের 
৪২তম রাজ! পৃথ্থীমল্লের রাজত্বকালে অর্থাৎ খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লী থেকে 


১। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “বিষুপুর” কলিকাতা৷ (১১৪৮, পৃঃ ৩৫ 


বাংলাদেশে ঞ্চপদ ও খেয়ালের চর ১৫১৯. 


বাহাছুর খা এবং পীরবনক্পকে আনা থেকেই বোঝ! ষায় ষে এই রাজ্যে সংগীতের 
সুষ্ঠ, অন্থুণীলন শএ্রবং প্রচারের জন্ত কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কি পরিমাণে অর্থব্যয় 
করা হয়েছে। 

রাজা রঘুনাথ সিংহ আনলেন বাহাছুর খাকে। এই বাহাছুর খা-র প্রধান 
শিক্য হলেন গদ্দাধর চক্রবর্তাঁ। চক্রবতাঁ পরিবার সংগীতকে ধতিরূপে গ্রহণ 
করেছিলেন। এই বংশের বহু বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ তাদের সংগীত সাধনা দ্বারা 
বিষুপুরের গৌরব বৃদ্ধিকরেন। এদের মধ্যে শ্তামটাদ, কানাই, ম|ধব চক্রবর্তী 
অন্ততম। কানাই ও মাধব সংগীত সাধনায় এতই একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে, 
সাধারণ লোকে তাঁদের পাগল মনে করতো । সংগীত শিক্ষার জন্য তাদের 
বছুদেশ ঘুরতে হয়। গদাধরের অন্যতম বংশধর নীলমণি চক্রবর্তাঁ মহারাজ 
ফতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত-শিক্ষক ছিলেন । বাহাদুর খা-র পর গদাধর 
চক্রবত্ণ রাজসভার সংগীত অধ্যাপকের পদে প্রত্ষিত হন। তীর শিষ্যদের মধ্যে 
কুষ্মোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখষোগ্য। তিনি ও তার শিষ্ত রামশস্কর ভট্টাচার্য 
বিষুঃপুরের রাজসভায় সংগীত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। 

বাংলাদেশের সংগীত জগতে রামশস্কর ভট্টাচার্য স্বাতস্ত্্যে এবং মনীষায় একটা 
উজ্জ্বল জ্যোতিফের হ্যায় বির.জমান। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগেই বিষুণপুরে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্তার পিতা গদাধর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর রাজের 
সভাপগ্ডিত ছিলেন। অল্প বয়সেই রামশস্কর পিতার ন্যায় শাস্ত্র ও পণ্ডিত হয়ে 
ওঠেন | কিন্তু ছোটবেলায় সংগীতের সঙ্গে রামশঙ্করের কোনও সম্পর্ক ছিল না। 
বড় হয়ে তিনি যখন রাজসভায় যাতায়াত শুরু করলেন, তখনই রামশঙ্কর সন্ধান 
পেলেন নিজের জগতের। প্রতিভাশালী সংগীত শিক্পীদের সাধনা তার হৃদয় 
আকর্ষণ করল। তিনি সংগীত সাধন! শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 
তিনি সংগীতের তাত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিকেই পারদশিতা৷ অর্জন করেন। 
বিষুপুরের সংগীতকলাবিদিগণ এই প্রতিভাকে চিনতে তুল করলেন না, তারা 
তাকে গুরুপর্দে বরণ করে নিলেন। বিষুপুররাজ রামশক্করকে সর্বতোভাবে 
সাহায্য করতেন। 

রামশঙ্কর তার স্বরচিত গানের বিশুদ্ধ মধুর আলাপে বাণীর যে অর্চনা করে 
গেছেন তা আজও আবেদন জানায়। তার রচিত “অজ্ঞান-তযো-নিকরে' গানটি 
প্রায় সব সংগীতরসজ্ঞেরই মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সংগীতগুরু রামশস্করের দানে 
সংগীত-সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। 


১৬০ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সংগীতশাস্তান্ুঘায়ী রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধ রাগ বিস্তারে রামশস্কর প্রভূত খ্যাতি 
অর্জন কবেন। ভাবপূর্ণ উচ্চাঙ্গের গীত রচনাতেও তিনি সাহিত্য ও সংগীতের 
এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন । তার গানগুলি নির্দিষ্ট রাগরাগিণীতে এবং ধামার, 
ঝাপতাল প্রভৃতি ঞ্ুপদাঙ্গের তালে রচিত। বাংলা ভাষায় রচিত উচ্চ ভাবপুর্ণ 
গীত যে কতদূর প্রতিপদ ও মর্মম্পর্শী হ'তে পারে, এবং তাতে ভাষাগত গান্তীরধ 
কি পরিমাণে প্রকাশ পায় -.সংগীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্ষের প্রতিটি গানে তার 
পরিচয় বতমান। 

রামশস্কর ভট্টাচার্যের পরেই সংগীতাচার্য রামকেশব তট্টাচার্ষের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখষোগ্য। রামশস্কর ভট্টাচার্যের এই সংগীতবেত্ত। পুত্রটিও পিতার 
'্লায় বিখ্যাত গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত ₹য়েছিলেন। 

এক সময় রাষকেশব ভট্টাচার্য কুচবিহারাধিপতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ তৃপ 
বাহাদুরের সভায় সংগীত আলাপের জন্য আমন্ত্রিত হ'ন। মহারাজ গুণীর পুজারী 
ছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের শান্জাস্থত উচ্চাঙ্গের গান শুনে তিনি অতিভূত 
হয়ে পড়েন যে রামকেশবকে তিনি একটা হাতী ও নগদ পাচহাজার টাক! দিয়ে 
পুরস্কৃত করেন। 

ভট্টাচার্য মহাশয়ের শেষ জীবন কাটে কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবুর 
(আশুতোষ দেব) বাড়ীভে সংগীত চর্চা ক'রে । এখানেই তিনি শেষ নিংশ্বাস 
ত্যাগ করেন। 

সংগীত-গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্ধের শিশ্ত্ব গ্রহণ ক'রে ষারা বিখ্যাত হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে কেশবলাল চক্রবতাঁর নাম উল্লেখধোগ্য । তিনি কলকাতায় বাস 
করতেন। এখানেই তিনি উচ্চদরের গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তার 
বড় হওয়ার মূলে তদান্টৃস্তন কলকাতার স্বনামধন্য ধশী নাগরিক তারকনাথ 
প্রামাণিকের দান অপরিসীম । 

কেশবলাল চক্রবতাঁর তিন পুত্র রামতারণ চক্রবর্তা, রামহ্ুন্দর চক্রবর্তা, 
আশ্ততোষ চক্রবত্তাঁ-প্রত্যেকেই সংগীতে পাণ্তিত্য অর্জন করেছিলেন । 

রামশঙ্করের আর একজন শিষ্া ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিষুপুরের অন্তর্গত 
ঈাতনা-মেদিনীপুরে ১৮১৩-এ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশৰ থেকেই কথকতা-র 
প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরে কথকতার উপযোগী গান শেখার 
জন্ত সংগীতগুরু রামশস্কর ভট্টাচার্যের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সংগীত 
গুরুর সংস্পর্শে এসে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে 
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তিনি কথকতা! করাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং 
গুরুর অনুমতি পেয়ে তার কাছেই উচ্চাঙ্গ সংগীত অন্ণীলন করতে শুরু করেন। 

কিছুকাল পর ক্ষেন্রমোহন গোস্বামী কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর 
বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। সেখানে ষতীন্ত্রমোহছন ঠাকুর এবং রাজা 
স্তার শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর তার কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। প্রথিতযশা 
কালীপ্রসন্প বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংগীতজগতের দিকপাল শ্বরূপ বাংলার ক্ষেত্রমোহন 
গোম্বামীর শি ছিলেন। 

মহারাজ ফতীন্দ্রমোহন ও রাজা স্তার শৌরীন্ত্রমোহন-এর সভায় তিনি শ্রেষ্ঠ 
সংগীতাচার্ষের সন্ধান পেয়েছিলেন। সংগীত-শাস্ত্রের প্রীবুদ্ধির জন্ত রাজা শ্যার 
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রধান সহযোগী ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী । 
সংগীত-লাহিত্যে ক্ষেত্রমোচন গোস্বামীর দানও যথেষ্ট । শোৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
প্রচেষ্টায় কলকাতায় সর্বপ্রথমে ঘে “বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী তার তত্বাবধায়ক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন 
তিনি কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত সম্পর্কে কয়েকটা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 
অনেক গানও রচন। করেন । 

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অর্কেষ্ট গঠন করেছিলেন। এই 
কাজে তার সহযোগী ছিলেন ষছুনাথ পাল। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে 
বেলগাছিয়। নাট্যশালায় *রত্বাবলী" নাটকের অভিনয়ের সময় একতান বাদন 
দেওয়া হয়েছিল ।৯ 

ঠাকুরবাড়ী থাকাকালীন বারাণসীর বিখ্যাত বীণকার লল্দ্ীপ্রসাদদ মিশ্রের 
কাছে ক্ষেত্রমোছন গোম্বামী কঞ্ুপদ ও বীণাবাছ্য শিক্ষা করেন । তার রচিত 
্ন্থগুলির মধ্যে এএকতানিক স্বরলিপি”, “সংগীতসার” গীতগোবিন্দের স্বরলিপি” 
'কঠকৌমুদী”, “আশ্তরঞ্জনী তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ক্ষেত্রমোহনের শিত্য- 
গুলীর মধ্যে তিন জন ছিলেন স্বনামধন্য--পাথুরিয়াঘাটার শোৌরীন্ত্রমোহন, 
প্রতিভাদীপ্ত ও অসামান্ত সংগীত-তত্বজ্জ পণ্ডিত কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্টাসতরঙ্গ 
বাদক এবং সেতারী স্থরবাহারী কালীপ্রসর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বিষ্পুরের সংগ্গীতাচার্ধ দীনবন্ধু গোম্বামী সংস্কতিসম্পন্ন গায়ক ছিলেন। তিনি 
মগ্ীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী শিষ্ঞগণের অন্যতম | দীনবন্ধু গোস্বামী 


১। অমূলাচরণ বিভ্তাতৃষণ, “ভারতীয় দাংস্কৃতির উৎমধারা' (১৩৭২-এর সং্করণ), পৃঃ ৬৯৯-৭ 
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১৬২ ঞ্পদ ও খেয়ালের উৎপ:স্ত ও ক্রমবিকাশ 


খেয়াল, টগ্প৷ ও ঠুংরী প্রকৃতি সব রকম গানেই অভিজ্ঞ ছিলেন । অবপ্ঠ “খেয়াল, 
গানেই তিনি যশস্বী হ'ন। তিনি সংগীত রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। 

ভারতবর্ষব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছিলেন বিষুপুরের অন্যতম উজ্বল রত্ব ঘদুনাথ 
ভট্টাচার্য । তিনি প্রসিদ্ধ ঘন্ত্রংগীত শিল্পী মধু ভট্রাচার্ষের পুত্র ছিলেন। ষছুনাঁথ 
পরে “ঘছুভট্ু” নামে সংগীতজগতে প্রনিদ্ধি লাত কবেন। 

সংগীতগুরু রামশস্কর ভট্টাচাধে৭ শিষ্য যছুভট্ট পিতার কাছে স্থরবাহাব, সেতার, 
মৃদল গ্রভৃতি যন্ত্রসংগীত অনুশীলন করেন । এই কারণে ফদুভট্র কসংগীত এবং 
যন্ত্রংগীত এ সমান দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি দ্িলী গোয়ালিয়র, জয়পুর 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং এঁ সব স্থানে সে যুগের বিখ্যাত ওস্তাদদের 
সংস্পর্শে আসেন। 

যদুভট্র হিন্দীভাষাতে ভাবপূর্ণ সংগীত রচনা! করতে পারতেন। হিন্দী- 
ভাষাতে তার দখল থাকায় অ-বাঙালী সংগীত রসিকদেরও তিনি অতি সহজে 
মুগ্ধ করতে পারতেন। এজন্যই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থপরিচিত ও স্থগ্রসিদ্ধ 
হয়েছিলেন। তারহিন্দী ও বাংলাভাষায় রচিত গানগুলি সংগীত বিশারদ 
রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত “লংগীত মঞ্জরী” গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে । 

বিভিন্ন রাজসভায় যছুভট্টরকে সংগীতাচার্পদে অধিষিত করা হয়। 
পঞ্চকোটরাজ তাকে “রঙ্গনা উপাধি দান করেন। গ্রিপুরার মভ।বাক্ঞা বরচন্ত 
মাণিক্য বাহাছুর তার সংশীতে মুগ্ধ হলে তাকে তানবাজ' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তিনি রবীন্দ্রণাথের সংগত গুরুদের অন্তম | ব্রিপুবার রাজসভায় 
থাকাকালে যদুভট অন্থুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিষুপুরে ফিরে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। 
তিনি চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। 

সংগণতগুরু রামরশগ্কর ভট্টাচার্যের পরলোকগমনের পর তীর কৃতী শিষ্যগণের 
প্রায় সকলেই অর্থ ও গ্রতিষ্ঠালাভের আশায় বিষ্ণুপুর ছেড়ে কলকাতা বা অন্তান্ত 
স্থানে চলে যান । মাত্র দুজন শিষ্য বিষুপুরে থেকে বাংলার এই সংগীত-তীর্থে। 
গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধ-পরিকর হ'ন। এই ছুই সংগীত-সাধক হলেন 
সংগীত গুরুর পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য এবং রামশঙ্করের প্রিয়তম শিল্ত অনস্তলাগ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বিষুপুরের সংগীতাচার্ধের শুন্তপদ্ পূর্ণ করেন অনস্তলাণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় | জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি এই পদের মর্ধাদা সসম্মানে বঙ্গ 


ক'রে গেছেন। 
বিষুপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুর 


বাংলাদেশে ঞ্পদ ও খেয়ালের চর্চা ১৬৩ 


অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে 
তিনি সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে সংগীত-গুরু রামশস্করের শিহাব গ্রহণ করেন । 

গুরুর দেহত্যাগের পর অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যার বিষুপুরের সংগীত-সিংহাসনে 
আচার্ধের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। তখন দ্বিতীয় গোপাল সিংহ বিষুপুরের মহারাজ! | 
বিষুপুর রাজ্যের আথিক অবস্থা এই সময়ে কিছুটা! ভাউনের দিকে । কিন্তু 
অনস্তলালের আধিক লালসা ছিল ন1। তাই তিনি বিষুপুর রাজ্যেই থেকে 
যান। তার চরিত্র এবং ব্যবহার ছিল অতুলনীয় । মহারাজ! গোপাল সিংহ 
অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সংগীত-নৈপুণ্য দেখে তাকে “সংগীত, 
কেশরী' উপাধি দান করেন। মহারাজের দুই পুত্র তার কাছে সগীত শিক্ষা 
ক'রে কৃতবিষ্ঠ হ'ন। 

মহারাজ! গোপাল সিংহ বিষুগ্পুরে সর্বপ্রথম সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
এটিকেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সংগীত-শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানদূপে গণ্য করা হয়। 
গোপাল সিংহের পুত্র মহারাজা রামকঞ্ক দেবের রাজত্বকালে অনন্তগাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের ক-সংগীত শিক্ষাদানের ভার নেন। "রই 
বিদ্যালয়টি আজও বিষ্ণুপুরেব সংগীতগৌবব অক্ষুন্ন রেখেছে। 

এই সংগীত বিগ্যালয়ে সংগীতকেশরী অনস্তল'ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
লংগীত শিক্ষা ক'রে কালক্রমে ধারা দিকপাল সংগীতজ্ঞ ছিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেন তাদের মধ্যে উদয়চশ্র গোস্বামী, কলকাতা সংগীত সমাজের ভূতপূর্ব 
অধ্যাপক রাধধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রাজা স্তার শোৌরীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত সংগীত 
বদ্যালয়ের আচার্য বিপিনচন্ত্র চক্রবর্তী, নড়াজোল রাজসভার সংগীতাচার্য 
রাম প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান রাজসভার সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হারাধন চক্রবতর্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, অন্িকাচরণ কাব্যতীর্ঘ প্রভৃতির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। সংগীতাচার্য রাযপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীতনায়ক 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতকেশরী অনস্তলালের কৃতী সন্তান । 

এদের মধ্যে গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের প্রত্তিতা বহুমুখী ছিল। তিনি তার 
পিত! অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তের বছর ধ'রে প্রপদ্দ গান শিক্ষা করেন। 
তিনি খেপ়াল গান শিক্ষা করেন' প্যার খা-র শিব গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে। 
ুরুপ্রসাদ্দ মিশরের বড় ভাই রামপ্রসন্ন মিশ্রের কাছে তিনি শিক্ষা করেন টগ্প। ও 
টরী। বর্ধমান রাজ তাকে 'সংগীত নায়ক উপাধি দান করেন এবং রবীন্দ্রনাথ 
তাকে দান করেন "ম্বরসরন্বতী' উপাধি। তিনি পাঁচ হাজার পদ, খেয়াল ও টগ্া 


১৬৪ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আয়ত্ত করেছিলেন বলে জান। ষায়। তিনি 'গীতমালা”, 'তানমাল।” “সংগীত- 
লহুরী', “সংগীত চন্দ্রিকা” প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । 

বিষুঃপুরের শ্রেষ্ঠ মুদ্ন বিশারদ জগত্টাদ গোস্বামীর পুন্র সংক্গীতাচার্য রাধিকা- 
প্রসাদ গোস্বামী আবাল্য সংগীতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন । প্রায় বিশ বছর ধরে 
সংগীত শিক্ষা! ও সাধন! ছারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এই সাধনায় তার গুরু 
ছিলেন সংগীতকেশরী অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ষদুভট্ট। 

মহানগরী কলকাতাকেই তিনি তার কষ্টাজিত সংগীত-বিগ্ভা প্রকাশের 
ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন । 

কলকাতায় রাধিকাপ্রসাদ বেতিয়া' ঘরাণার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঞপদী শিবনারায়ণ 
মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। বেতিয়া ঘরাণা মূল 
গ্রুপদ গানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তলেও গুরপ্রসাদ মিশ্র খেয়াল গানও করতেন । 
রাধিকাপ্রসাদ গুরুপ্রসাদের কাছে কিছু খেয়াল গানও শেখেন | 

মহবি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে জোড়াসাকোর ভবনে নিষে এসে তার সংঙ্ীত 
প্রতিভা বিকাশের স্থুষোগ করে দেন। এই স্থজ্ে রাধিকাগ্রসাদ গোস্বামী ভারত 
সংগীত সমাজের সংঅবে আসেন ) ফলে সারা ভরতে তার সংগত প্রাতিভার কথা 
ছড়িয়ে পড়ে । কিছুকাল পরে কাশীমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 
তাকে সসম্মানে কাশীমবাজারে নিয়ে গিয়ে তার সংগীত-সভাঁয় আচার্ষের পদে 
অধিঠিত কবেন। 

রাধিকাপ্রসাদ তিন পুত্র রেখে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন। এঁদের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ গোন্বামীকে তিনি সংগীত বিছা দান করেন। কিন্তু ু'খের 
বিষয় তিনি অল্প বয়সেই মারা ষান। পরে রাধিকাপ্রসাদ তার ভ্রাতৃষ্প্ 
জ্ঞানেন্ত্রপ্রসাদ গোস্বাঙ্ীকে সংগীত শিক্ষা দেন। রাধিকাপ্রসাদের এই শিযুটি 
গুরুর মুখ উজ্জল করেন। 


গ্রুপদ চর্চার বিভিন্ন কেন 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষভাবে 
ধ্রুপদ-এর চচ ব্যাপকভাবে সুরু হুয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চুচুড় 
(হুগলী জেলার অন্তর্গত ), কৃষ্ণনগর ( নদীয়! জেলায় ) এবং মুশিদাবাছ উচ্চাঙ্ 
সংগীত, বিশেষভাবে ঞ্রুপদ চচণর কেন্ত্রু হয়ে ওঠে। ওস্তাদ মান খা ১৮০৬ 
ুষ্টান্দে চুঁচুড়ায় স্থায়ীভাবে বসবান সরু করেন। এর কাছাকাছি সময়ে ওস্তাদ 


বাংলাদেশে পদ ও খেয়ালের চা ১৬৫ 


বড়ে মিয়া, হাঁল-সু খা, হরছু খাঁ, হীরা এবং বুলবুল মুপিদাবাদে এসে বাস করতে 
থাকেন। ওভ্তাদ রম্থল বঝ প্রথমে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। 
পরে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ষে দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলম্‌ ১৮০৬ 
ুষ্টান্দে পরলৌক গমন করেন। তিনি ছিলেন ইংরাজের পেনসনভোগী নবাব 
এবং তার জময়েই দিল্লীর দরবারের সংগীতজ্ঞরা স্পাবতবর্ষের বিভিন্ন মুসলমান 
নবাব, হিন্দু রাজ! এবং জমিদ্দারদের দরবারে অ-শ্রয় গ্রহণ করেন। এরাপ জানা 
যায় ষে এদের অধিকাংশই ১৭৫৭ খুষ্টাব্ধ থেকে ১৮০৬ খুষ্টাব্ধের মধ্যে বাংলা দেশে 
স্থায়ী ভাবে বাস করতে আরম্ত করেন। হায়দার খ বেতিয়ায় চলে যান, 
ছজ্ভু খা যান লক্ষৌ-এ এবং ওক্তাদ মান খাঁ, ওত্তাদ বড়ে মিয়া, হস-সথ খা 
প্রভৃতি বাংল! দেশে আসেন । 

চু'চুড়ার রামচন্দ্র শীল ওক্তাদ মান খাব প্রথম শিশ্ত। এছাড়া গোপাল চন্দ 
পাঠক, পরাণ মুখোপাধ্যায়, বামরুষ্চ পাল, রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
ংগীতজ্ঞর! তার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 

ওস্তাদ বহুল বকোব যোগ্য শিষ্কা ছিলেন রাষদ।স গোস্বামী । এই রামদাস 
গোস্বামীর কাছেই শ্রীরামপুরের নিমাইটাদ ঘোষাল এবং বারাণসীর হবিনারায়ণ 
মুখোপাধ্যাষ গ্রুপদ শিক্ষা করেন। তরিনারায়ণ অবশ্য আরও কয়েকজন হিন্দু 
এবং মুসলমান ওস্তাদেব কাছে গ্রুপদ গান শিখেছিলেন। 

বিষ্কপুবের সংগীতজ্ঞরা হিন্দী, ব্রজবুলি এবং বাংলা-এই তিন ভাষাতেই 
ফ্রুপদ্দ বচন! করেছেন । অবশ্য তাবা এমনভাবে শব্দ চয়ন করেছেন যাতে হিন্দুস্থানী 
পদের সুরবিন্তাসে অস্থবিধা না হয়। এই সব গানের কিছু কিছু উদাহরণ 
ছেওয়া হ'ল £ 


'সংগ্গীত মপ্জরী' গ্রন্থে সংকলিত ষড়ভট্রের একটি গান-- 


ভিলক-কামোদ | ঝবাপতাল 


কওন রূপ বনি হো! রাজাধিরাজ 
আজু নয়ন নিরখি রঙ্গনাথ গাওএ। 
তজি অগ্রু চন্দন, বিভূতি অজ ভূষণ, 
জট। মকুট ক্যায়সী বনি আওএ। 


১৬৬ গ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক্যায়সে। মুখমণ্ডল, ঝলস শ্ররতি-কুগুল, 
ভঈ-চন্দ ভাল মুগছাল পাওএ। 
বরজি বর অন্বর, পহন বাঘনম্বর 
শীধ পর গঙ্গাধর ধরসি ধাওএ ॥ 


রাধিকাপ্রসাদ গোত্বামীর একটা গান-_ 
ছায়ানট | ঝাপতাজ 


নব ঘন বরণ জাকে ঝলক অতি স্থন্দর, 

নিরথ মন ভাওঅ লগী আয়সে নহী জগ পর। 
মুরলী জব কর ধুন বস চোয় সকল জন, 

তেজ প্রগট কিয়ে' গোবরধন ধারণ কর । 
আযায়লে নিয়ে ব্রিভৃবন পূজে তু আ! চরঞ 

ধন ধন তু রাজ নন্দকুমার বর। 

রাধিকাপ্রসাদ ক্যায় সে চরণমে শরণ পাওএ, 
নিত নাম ভাওএ হো! হো নবরূপ ঈশ্বর । 


১৮২৮ খৃষ্টাব্বের ২*শে আগষ্ট ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় । এই দিন উপাসন। 
শেষে শব শ্বতমভয় শোক, “িগণ্ড বিশেষং এবং ভাবো সেই একে' এই তিনটি 
সংগীত গাওয়। হয়েছিল। এই তিনটি গানকেই প্রথম ব্রন্দ-সংগীত বলা ষায়। 
এই গানগুলিতে ঞ্রুপদের ভাব-গান্তীর্য পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন বায় উচ্চাঙ্গ 
সংগীতকে জনপাধ'রণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেস্তে এবং সংগীতকে পর্ব গরিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত ত্রার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদমাজের উপাসনায় সংগীতকে একটা 
বিশেষ অংগ রূপে পরিণত করেন। রামমোহনের গানগুলি শ্রেষ্ট ঞ্প্দ ও 
খেয়ালের স্থুর ও ছন্দ অবলম্বনে রচিত । তংকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ 
উপাসনা সভায় ষোগদ্গান করতেন। এই প্রসঙ্গে ওস্তাদ গোলাম রস্থলের নাম 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । তার সঙ্গে সংগত করতেন গোলাম আব্বাস । 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা! শহর উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্যতম কেন্দ্র 
ব'লে পরিগণিত হয়। এই উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্টগোষকদের মধ্যে ছিঙ্লেন 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১--১৯*৮) এবং শৌরীন্্রযোহন ঠাকুর 
(১৮৪০---১৯১৪)। ফযতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন কলকাতার পাথুরিয়া- 


বাংলাদেশে পদ ও খেয়ালের চর্চা ১৬৭ 


খাটার বিখ্যাত জমিদ্।র হরকুমার ঠাকুরের পুত্র। বিপুল এ্রর্থষ্যের অধিকারী 
হয়ে যতীন্ত্রমোহন সাহিত্য এবং সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন । শৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের সাহিত্য কীর্তি থাকলেও সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি বেনী পরিচিত। 
দেশীয় সংগীতের সংস্কার এবং উন্নতির জন্য তিনি অজস্র অর্থবায় করেন। তিনি 
“বেঙ্গল একাডমী অব মিউজিক'-এর প্রতিষ্ঠা করেন! তিনি “ফিলাডেলফিয়া” এবং 
“অক্মফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডক্টর মর মিউন্দিক' উপাধি লাভ করেন। তিনি 
কাশীতে এবং কলকাতা মহম্মদ আলা খাব কাছে সংগীত শিক্ষা! করেন। 
শৌরীন্্রমোহন ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট সেতার বাদক। ধুপদে তার অসাধারণ 
অধিকার ছিল। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাব দাক্ষণ হৃত্ত 
স্বরূপ ছিলেন । 

পাথুরিয়ঘাট| রাজবাড়ীর পুঈপে।ষকতা'য় উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চ। স্থরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কলকাভায় একটি সংগীত সমাদ গরতিঠিত চ্য়। ভাবতবর্ষে বিখ্যাত 
হিন্দু এবং মুদলমান ওন্তাদেবা জলসা ও ম'ইফিল উপলক্ষে মাঝে মাঝে কগকাতায় 
আসতে থাকেন। এই সব জলসাণ প্রধান আক্ষণ ছিল ধুপদ গান। খরদ| 
থেকে মৌলাবক্স, লাহোব থেকে আলিবন্ম, -লীলত খা! এবং গয়া থেকে হনুমান 
দাসজাী প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদ্ররা কলকাতার আসতে থাকেন । 

পাথুরিয়া ঘাটার যতীন্ত্রমে'হন এন" শোবীন্দ্রযোতন ছাড়া বাংলা দেশের আর 
(রা ঞুপদ চর্চায় সাক্রয়ভাতব সদ হা করেছিলেন তাদেও মধ্যে রয়েডেন বেতিয়ার 
মহারাজ! আনন্দ কিশোব 'ণবং মঙ্তার'জা নল কিশোর $ গৌবীপুরের রাজা 
বৃজেন্্রকিশোর কায়চৌধুবী ; মৈমনসিংহেব ম্ঠাবাজা হূর্যকান্ত আচাধ, মুক্তাগাছার 
জগৎকিশোর, আচাধ, গোবর ডাউার বংবু শারদা প্রসয় মুখোপাধ্যায়, উত্তর পাড়ার 
জয়রুষ্। মুখেপাধাস্র, লালগোলাব রাজা! রাও ঘোগীন্রনারাঘ্ণণ রায়বাহা দুর, 
নাটোবের মতারাজ। যোগীন্ত্রনাথ যায়, খাগরগুলার রাজা বীরবিক্রম বাহাছুর 
প্রভৃতি । বিভিন্ন প্রদেশ খেকে যে জন ওস্তাদ আসতেন তারা সবাই খুপদ 
গাইতেন বটে তবে তীরের গায়নভঙ্গী একরূপ ছিল না; তার ফলে বিভিন্ন ক্পদী 
সম্প্রদায় গড়ে ওঠে । 

বাইরে থেকে যে সব ঞ্রুপদী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় আদেন 
তাদের মধ্যে ম্ম্মদ আলী খা! এবং উজীর খা-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । 
আলণ মহুম্ম্দ থা-র কাছে শোৌরীন্ত্রমোহন গাকুর ধপদ শিক্ষ! করেন । 

আমীর খা-এর পুত্র উজার খা! উনবিংশ শতাব্দীর একজন নামকরা প্ুপদী । 


১৬৮ ঞ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আহুমানিক ১৮৬০ থুষ্টাব্বে তার জল্স। শৈশব থেকেই তিনি পিতার নিকট: 
কপ এবং বীণাবাছ্য শিক্ষা করতে থাকেন। রবাব যন্ত্রেও তিনি দক্ষত! অর্জন 
করেন। তিনি মতামহ বাহাদুর সেনের কাছ থেকেও ঞ্পদ শিক্ষা করেন। ফলে 
একই সঙ্গে তিনি ক ও যন্ত্র সংগীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

রামপুরের নবাব কান্ধে আলি খা-র দরবারে তিনি প্রতিপালিত হ'ন। 
কানে আলি থা-র মৃত্যুর পর তীর ভ্রাতা হায়দার আলি খা তাকে বিলসিতে নিয়ে 
যান। রামপুর ও বিলসিতে অবস্থানকালে তিনি সংগীত শাস্্ম এবং হিন্দু ও 
মুখলমানী শান্তর অধ্যয়ণ করেন। তিনি শুধু গান রচনা নয় নাটক রচনা এবং 
চিত্রাংকনেও পারদ ছিলেন। 

উজীর খা-র দুই মাতামহ সার্দেক আলি খঁ1 ও নিসার আলি খ1! বারাণসীতে 
রাজসভার গায়ক ছিলেন। উজীর খ'! এখানে নিসার আলি খা-এর কাছে 
পদ শিক্ষা করেন। এই কাশী থেকেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। 
কলকাতায় তিনি সাত-আট বছর ছিলেন। তাঁর মাতুল কাশিম আলি খা 
ছিলেন ত্রিপুবার রাজদরবারে। এই দরবার থেকে উজীর আলি খা বিশেষ সম্মান 
লাভ করেন। দ্বারভাঙ্গা, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, মাগ্রাজ প্রভৃতি রাজদরবারে 
তিনি গান গেয়েছেন । কলকাতাঘ্ন মেটিয়লাবুরুজের নবাব পরিবার থেকে শুর ক'রে 
বিভিন্ন রাজবাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়েছেন । কলকাতায় কয়েক বছর 
থাকবার পর উজীর খা রামপুরের নবাব হামেদ আলি খা-র সংগীত-গুরুর পদ 
গ্রহণ ক'রে সেখানে যান। শুধু নবাব নয় আরও কয়েকজনকে তিনি এখানে 
ধপন্দ এবং বীণাবাদন শিক্ষা দেন। এদের মধ্যে আছেন পঞ্চেৎগড়ের রাজ! 
যাদবেন্দ্রবাবু, নাসির আলি, মহম্মদ হোসেন, আবদার রহিম, হাফেজ আলি এবং 
আলাউদ্দীন খ'" প্রভৃতি । 

উজীর খা-র তিন পুত্র নাজির খা বা প্যারে মিয়াঃ নাসির খা, এবং সগীর 
থ| পিতার মতই গুণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খা এবং পৌত্র দবীর খ'! 
বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ধ্ুপদী। ১৯২৭ খুষ্টাব্ধে উজীয় খা পরলোক গমন 
করেন। 

এই কলকতা শহরে যে সব সংগীতজ্ঞ ধ্ুপদ গানকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় 
করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন কুষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরপ্রসাদ মিশ্র, 
লন্দ্রীগ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ ধামারী, সতীশচন্্র দত্ত ( দান"বাবু), মহিমচন্্ 
মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । 


বাংলাদেশে গ্ুপদ ও থেয়ালের চর্চ ১৬৯ 


সংগীত জগতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উজ্জল রত্ব। ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের 
পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সংগীতের সাধন! অক্ষুগ্ রেখেছিলেন । 
তিনি গ্রুপদ গাইলেও ঠুংরীর বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সংগীতের 
স্থরগিশ্রণেও তার সমর্থন ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ ওভ্তাদই বাংলা ভাষায় 
লেখ! ধুপদ, খেয়াল গান না-এ ব্যাপারটা কৃষ্ণধনকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছেন | 
তিনি “বাঙালীর কবি ও কলাবৎ উভয়কে এক হুবার পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
তীর রচিত 'গীতন্ত্রসার' গ্রন্থটিতে সংগীতের মূল পদ্ধতি নিয়ে মূল্যবান আলোচন! 
আছে । এছাড়াও তিনি এ71000907)901 8178 %17180690 101 618 1018,001019১ 
“সংগীত শিক্ষা", “সেতার শিক্ষা”, “ব এঁক্তান? পুস্তক ব্লচনা করেন। 

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ঠুংরী গায়ক হিসাবে পরিচিত হলেও তিনি ষে একজন 
উচ্চাঙ্গের গ্রুপদী ছিলেন একথাও সত্য.। তিনি খেয়ালও গাইতে পারতেন । 
প্রথম মহাযুদ্ধের যখন অবসান হয় (১৯১৮ খুষ্টাব্ব ) তখন তিনি কলকাতায় 
আসেন। বহরমপুরে তার জন্ম (১৮৮৫ খুষ্টাবধে)। তিনি প্রথমে আটনল্‌ স্কুলে 
চিত্রংকন বিষ্তা শিক্ষা করেন । আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি বড় বড় 
সংগীতজ্ঞের নিকট সংগীত শিক্ষালাভ করতে থাকেন ' তিনি মহারাজ মণীন্দ্রন্ত্ 
প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ে আট বছর ধ'রে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধুপদ 
শিক্ষা করেন। তিনি প্রসিছ্দ ওস্তাদ মহম্মদ আলী খা, নবাব ছন্মন সাহেব ও 
উজীর খা-এর কাছে হে'রি পদের তালিম নেন। তিনি খেয়াল শিক্ষা কবেন 
ওস্তাদ মুক্পে খা এবং দিল্লীর তঙ্গানীন্তন শ্রেষ্ঠ খেয়ালী মুজাফফর খা-র কাছে। 
তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সহায়তায় গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ট ঠৃরী গায়ক ভাইয়া সাহেব, 
গণপতরাও এবং মইজুদ্দীনের কাছে ঠুংরী শিক্ষা করেন। 

বাংলাদেশে ঞুপদের প্রচার প্রসঙ্গে আরও ধাদের নাম এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন তারা হলেন--জংগীত নায়ক গোপেশ্বর বন্য্যোপাধ্যায় (১৮৮০--১৯৬৩ 
ুষ্ট'ে 7, অমরনাথ ভট্টাচার্য, ঘোগীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
( মৃত্যু ১৯৬৪) প্রভৃতি । 

উনবিংশ শতাবীর সপ্তম-অষ্টম দশক, রবীন্দ্রনাথের যখন শৈশবকাল, সেই সময় 
জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ীতে গ্ষপদ গানের ব্যাপক চর্চ। ছিল। ঠাকুর বাড়ীতে 
নান! উৎসব অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হত তার বেশীরভাগই ছিল ধ্র্পদ এবং 
ধামার। “উচ্চাঙ্গের পদ গান শিশুরাও গাইত, কারণ বাড়ীর নানা উৎসবের 
জন্য রচত বাংল! গ্রুপদ গানে তাদের ঘোগ দিতে হত। শিশু বয়সেই মাঘোৎসবে 


"১৭৯ গ্রুপর্দ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গরুদেবও বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গান গাইতেন।”৯ এইজন্ত 
গ্ুপদাঙ্গের ব্রহ্মনংগীত রবীন্দ্রনাথের ওপর শিশুবয়সেই ঘথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রে। 
একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন । “মোট কথ! গ্রুপ গান গাওয়া ছিল 
তখনকার জোড়ামাকোর ঠাক্রবাড়ীর একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ও স্বাভাবিক । 
বাংলাদেশের জলবামুতে দিল্লী গোয়ালিয়র থেকে আমদানী কর! ঞুপদ গান বেশ 
একটু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দ্রিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং পরে তার বিকাশক্ষেব্র 
বোধ হয় বাংলাদেশেরই মর্ধাদার কৃতিত্ব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত 
হয়েছিল। এখনও সেই স্বকীয়ত! বাংলাদেশ বজায় রেখেছে বললে অসঙ্গত 
বল। হ'বে না।”২ 

রাজ! রামযোহনের পবে মহধি দেবেন্ত্রনাথ-এর প্রচেষ্টায় উপাসনা গৃহে উচ্চাজ 
হিন্দুস্থানী সংগীতের বিশেষভাবে ঞ্রুপদ . সংগীতের ধারায় ব্রহ্মনংগীত চালু হয়। 
দেবেন্দ্রনাথ নিজে এই ধবণের উচ্চাজ সংগীত রচনা! করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনার্থ, 
সত্যেন্্রনাথ, হেমেন্নাথ, সোমেন্ত্রনাথ, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী 
সংগীতের পথচারী হিলেন। তাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন অগ্রণী । 
তার রচিত “কেন আনিলে গো! এ োব সংসারে জগত জননি, দূর কর ভয়, ভীত 
ঘে আমি” (সিন্ধু রাগ, চৌতাল ), “বিজন মন-মান্দবে বিরাজে শিব-স্থন্দব, অরূপ 
সে রূপ হেরি, অনন্দে হও মগন্” | জয়জয়স্তী রাগ, ঝ'পতাল ) প্রভৃতি গ্রুপদ গান 
বিখ্যাত হয়ে আছে । এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের “হাদয়চাতক মোর চায় তোমারি 
পানে শাস্তি দাতা) শান্তি-পীগুষবারি ছে বরিষ বরিধ” * নটনারায়ণ রাগ, চৌতাল), 
হেমেন্দ্রনাথের “আনন্দধার! প্রবাহে কিবা আজি, হ্দাকাশ মাঝে কত চন্দম! 
বিরাজে* ( শহ্করাভরণ রাগ, চৌতাল ), প্রভৃতি গান ঞ্পদ সংগীতের এঁতিহা 
বহন করে। 

রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত গ্রুপদী বিষু চক্রব্তা এবং শ্রীক্ 
সিংহ । বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন আদি ব্রাহ্ম লমাজের গায়ক। এই বিষ্ণু চক্রবর্তীর 
গানের বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, 
“বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল । ওস্তাদ্দরা যেমন তান-অলঙ্কারে প্রাধান্য 
দেন, বিষুণ তেমনি কিছু করিতেন না। তিনি অল্লঙ্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে বাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া৷ উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন 


০ ০০৫৩ পিসি 


১। শান্তিদেব ঘোষ, “রবীন্দ্রসংগীত', কলিকাতা (১৩৬৭৯ ), পৃঃ ৩১। 
২। স্বামী প্রজ্জানানন্দ, “দংগীতে রবীন প্রতিভার দান, কলিকাতা (১৯৬৫ ), পৃঃ ৬৩ 





বাংলাদেশে ঞ্পদ ও থেয়ালের চর্চা ১৭১. 


না। ইহা ছাড়া, কথার যে একটা মুল্য আছে, সেটাও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় 
রক্ষিত হইত। সকলেই গানের স্থর এবং গৎ ছুইই সহজে বুবিতে পারিত। 
বিষুঃ ধপদ-খেয়ালই বেশী গাহিতেন।” 

দেবেন্্রনাথ-রবীন্ত্রনাথের সময়ে জোড়াসীকো! ঠাকুরবাড়ী উচ্চাঙ্গ সংগীতের 
একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপাসনা সংগীত রচনার পূর্বেই 
দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের দাদার সে যুগের বড় বড় ওন্তাদদের সহষোগিতা় 
প্রায় ষাট্টী ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। “এই সব গান রচনায় যে কয়জন 
বড়ো! বড়ো ওস্তাদ তাদের সাহায্য করেছিলেন তার মধ্যে গৃহশিক্ষক বিষণ চক্রব্তাঁ, 
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তিপুরেব রাজচন্দ্র রায় ও যদ্ুতট্রের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ।”৯ ঠাকুর বাড়ীতে ওস্তাদবা নিয়মিত আমত্েন এবং আশ্রয় গ্রহণ 
ক'রতেন। “বাংলা দেশের বাইরের ওন্তাদদের মধ্যে বরোদাব তৎকালীন বিখ্যাত 
গায়ক মৌলাবকসও ওদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন । অষোধ্যা, গোয়ালিয়র 
ও মোবাদাবাদ থেকে এক্তাদরা তাকে বাড়ীতে অশ্রয় নিতেন |৮২ 

রবীন্দ্রনাথের দাদাদেব মধ্যে সবউ ধিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন। তার বড় ভগ্রীপতি জারদা প্রসাদ গঞঙ্জোপাধ্যায় সে যুগের নামকরা 
সেতারী জুয়াঙ। প্রপাদের শিশ্ত। সারদাপ্রসাদ প্পদ গানও গাইতেন। 

রবান্দ্রনাথেব শৈশবে ধারা তার মনে সাংগীত্িক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন 
তাদের মধ্যে বিষু চক্রদর্ত্শ ছাড়াও শ্রীক্ঠ দিংহ, এক অজান! গাইয়ে এবং 
বছুতটেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ শ্রীক্ঠ সম্পর্কে ববীন্্নাথ লিখেছেন, 
“আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকষ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন*****তার 
একটা প্রিয় গান ছিল-ম্যয় ছোড়ে? ব্রজকী বাসরী । এই গানটি আমার মুখে 
সকলকে গান শোনাইবার জন্ তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়! লইয়া! বেড়াইতেন। 
আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে বস্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান 
ঝেৌক 'ম্যয় ছোড়ে, সেইখানটীতে মাতিয়! উঠিয়। তিনি নিজে যোগ দিতেন 
ও অশ্রাস্তভ'বে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া! আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়। 
ুধৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া! ঘেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো লাগায় 
উৎসাহিত করিয়। তৃলিতে চেষ্টা করিতেন ।”"৩ 


১। শান্তিদেব ঘোষ, “রবীন্দ্রপংগীত”, কলিকাতা! ( ১৯৬২ )১ পুঃ ৩৩ 
। শী রর পৃঃ ত৩ 
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত চিন্তা”, কলিকাত। ( ১৯৬৬ ) পৃঃ ১৮৩৮৪ । 


১৭২ প্ুপদ্দ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বিষুপুরের যদুভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণ! পোষণ করতেন । তার সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের মস্তব্য হ'ল, “বাউলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তীর প্রত্যেক 
গানে একটি ০7181581165 ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়ত। |” 

এই সমস্ত ওস্তাদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু সংখ্যক গ্রুপর্দ ও ধামার 
গান রচনা করেন। তার ঞপর্দ গানের মধো রয়েছে “(তাহারে আরতি করে 
চন্দ্র তপন" ( বড়হংস-সারং, চৌতাল ), “বাণী তব ধায় অনন্ত গগণে লোকে 
লোকে” ( আড়ান, চৌতাল ), “আমারে করো ক্বীবন-দান” ( শঙ্কর, চৌতাল ) 
প্রভৃতি এবং ধামার গানের মধ্যে রয়েছে, “বীণ! বাজাও ছে মম অস্তরে” (পূরবী, 
ধামার ), “এত আনন্দধবনি উঠিল কোথায়” (বাহার, ধামাব ), “গরব মম হরেছ 
প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ” ( দ্রেশ-মল্লার, ধামার) গ্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ চৌতাল 
ছাড়াও আড়াচৌতাল, তেওড়া, ঝাপতাল, স্ুরফাকতাল, রূপক প্রভৃতি তালে 
বনু প্রপদ গান রচনা! করেন । 


০খল্ালেব চির্ভ। 


খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতক থেকে বৃহত্তর বঙ্গে ( অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলা জেশ, 
আসাম, ওড়িস্যা ও বিহার ) ঞ্ুপদের চর্চা চলে আসছে । স্বরূপ দামোদর, রায় 
রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনের হিন্দু এবং মুললমানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে দক্ষ 
ছিলেন। তারা শুধু গায়ক ছিলেন না, সংগীত শাস্েও তাদের বিশেষ দখল ছিল। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে গীতপ্রকাশ: 
নামে সংগীত সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। এই ষোড়শ শতকেই 
নরোত্বম দাস প্ুপদাঙ্গের কীর্তন প্রবর্তন করেন। হরিনারায়ণ স্র্ী, গজপতি 
নারায়ণ দেব, কবি নারায়ণ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যে সব সংগীত গ্রন্থ রচনা! করেন তা 
থেকে বোঝা যায় যে বাংল! দেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা অব্যাহত ছিল। 
নরোত্বম দাস, ঘনশ্যাম, নরহরি দাস প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান ওন্তাদ্দের কাছে 
উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা করেছিলেন । কিন্তু তাদের সময্বে খেয়াল গান বাংলা দেশে 
আসেনি । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাবি সময়ে বাংলা দেশে “টগ্সা' এবং প-খেয়ালের, 
(বা টপখ্যাল ) প্রচলন হয় । এই যুগে ধারা টগ্প। এবং টপখেয়ালের প্রচলন 
করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন, তারতচন্দত্র, রামনিধি গুগ্ু 
( নিধুবাবু) প্রভৃতি । টপ-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল টগ্প! এবং খেয়াল রীতির মিশ্রণে । 


বাংলাদেশে ফ্ুপদ ও খেয়াজরে চর্চা ১৭৩ 


এট| একান্তভাবে বাংলার নিজন্ব রীতি! এতে মোট! দানার তান ও গমক- 
গিটকিরির অলংকার ছিল। 


এখানে টপখ্যাল-এর একটি নমূনা দেওয়া গেল। গানটি শোরী মিঞার 
রচনা! -- 


উদন্প্খ্যা্ল 
ভৈরবী-বাহার | মধ্যমান 


কি বহার রন্দিনা লে চম্পেদি ভারিয়। 
হেরিয়। ভেবিয়1 শুনায়ে সাধিয়? মান 
করন্দা রঙ্গবে লিয়! উমঙ্গ সৌ। 
শোরীধাগ বহার মান খুশ বঙ্গ 

প্যারা তোম্‌ মিল বরিয়1॥ 
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এই সময়ে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শুধু যে চর্চাই ছিল তাই নয়, 
[ংলাদেশ তার নিজন্ব গায়ন-রীতির উদ্ভব ঘটাচ্ছিল। বাংলার দেবীমণ্ডপে, 
বৈঠকথানায় শ্টামাসংগীত, বাংলা টগ্স! এবং টপ.-খেয়াল প্রভৃতি “বৈঠকী' গানের 
আলোচন! হ'ত। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কবিয়াল হরু ঠাকুর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, 
ক্ষেওয়ান রামছুলাল, কবিয়াল ব্রাম বন্থ প্রভৃতি বহু সংগীত রচনা করেন। এই- 
সময়ে নূতন ঢং-এর উচ্চাঙজগ সংগীত এবং রোমার্টিক টগ্না ও টপ২খেয়াল বাংলা- 
দেশে খুবই জনপ্রিয় হয়। রামনিধি গুপ্ত নৃতন ধরণের টঞ্সা১-র প্রবর্তন ক'রে 
১1 0০20512 ১ কি এরুচ5ছেত ৬৬1115707 ভার [52056 07 ৪ [৬8510 ০£ 
[11700093500 নামক বইতে লিখেছেন “টপ্লারীতির গান পাঞ্রাবের উষ্টগলকদের জাতীয় সংগীত 
ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী মিঞা তাকে নান। অলংকারে ভূষিত ক'রে উন্নত করেছেন।” 
পাঞ্জাবী উপভাষার টপ্পা রচন। করলেও তিনি অযোধ্যার লে।ক। তার প্রকৃত নাম গোলাম নবী। 
তিনি তার প্রণরিনী ব! স্ত্রী শোরীর নামে ভনিতা দিয়ে গাইতেন। এই জন্যই শেংগী মিএগ। টগ্না 
রচরিত! ছিসাবে খ্যা(তিলাত করেন। 


বাংলাদেশে গ্রুপদ ও খেয়ালের চর্চা ১৭৫ 


সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সংগীতের একট! নবজাগরণ সৃষ্টি করেন। স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ 
বলেছেন, 979018115 500010171 98165 7008৮6 & 18081888009 10 613 
01898190-139108811 ৪0088 105 90000009106 8100 10711051810 709 6519 
0 681008১ 800. 17:000 01719 16 020 109 10:99010090. 61186 6890705 আ৪৪ 
11006000090 17) 7391069] 8811861 /91080171709015610501 10099581270. 
6096 736506%] ০01 609 1860-19610 0891260751190 09 [01] 910819 01 6709 
16885 ০01 6৪016101091 1200516) 10101) 08008 %0 109 [000ঘঘাতডে 88 019 
8171960075610 ₹81670810 580169.7১ 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম থেকে উনবিংশ শাক পধস্ত বাংলা গানের ক্ষেত্রে 
একটা নৃতন জাগরণ দেখতে পাওয়! যায়। প্রাচীন শাস্মীয় রাগ, ষেমন--বসম্ত, 
গৌড়ী, সাহানা, পূরবী বা পুববী, বাগেশ্রী, লুমঃ খাম্বাজ, ভীমপলল্রীঃ মুলতান 
প্রভৃতি রাগে এবং আট মাত্রার যত, ১৬ মাত্রার আভডাঠেকা, বন্রিশ মাত্রার মধ্যমান, 
বারো মাজার একতাল (ত্রিমাত্রিক ), আড়া, পোস্ত! প্রভৃতি তালে বাংলা গান 
স্বতন্ত্রর্ূপ নিয়ে বিকশিত হ'তে থাকে । এই সময়ে বাংল গানে রাগরূপ ও গীত- 
রীতি হিন্দস্থানী সংগীত পদ্ধতি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল এবং এখনও কোন 
কোন ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় । পাঁচালী গায়ক দরাশরথী রায়, রসিকচন্ত্র 
রায়, নাটাকার মনোমোহন বস্থ, শ্রীধর কথক, যাত্রা ওয়াল। গোবিন্দ অধিকারী, ঢপ 
গায়ক মধুন্ুদন কিন্নুর ব; মধু কান প্রভৃতির গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই নৃতন রূপ 
ফুটে ওঠে। বাংলার কুষ্ণযান্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, ঝুমুর, কবিগান, তরজা, 
শ্যামাসংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে পাঁচালী, টগ্না এবং টপখেয়াল প্রভৃতি রাগাশ্রয়ী 
গানের ব্যাপক প্রচন হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই দেখ! যায় কলকাতা এবং 
তার আশপাশের অঞ্চল, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চৃ'চুড়া, হুগলী, গোবরডাজা, 
কৃষ্ণনগর, মুখিদাবাদ, বিষুপুর, আগরতলা (ত্রিপুরা ), আসাম-গৌড়ীপুর এবং 
বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত নাটোর, মৈমনসিংহ, গোঁড়ীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা 
প্রভৃতি স্থানে রাজ। মহারাজ! এবং জমিদারদের পৃষ্টপোষকতায় খ্ুপদ এবং 
খেয়ালের চর্চ1 হ'তে থাকে । 

উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই চচ৭ সম্ভব হওয়ার কারণ, এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান 
বহু ওস্তাদ্দের আবির্ভাব ঘটে । তারা হলেন রহিম বক্স, মহম্মদ খা, মান খা, 


১। 9৬800) 2790050809009) 4 050900215৫১ ০0? [00 05105 
0810002, (1965)১ 00, 22০-221. 


১৬ পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রঘবিকাশ 


বড়ে মিম, হ্খা?, দেলোয়ার খণ, হস্-স্থু খা, নবী কাওয়াল মিরণ, ইমদাদ 
হোবেন খা, আলি বক্স, ককৃভ খা, নিয়ামত উল্লা খা, দৌলত খা, নান্্রে খা, 
উজীর খা, বসৎ খা, কালে খা, মোরাদ আলি খা, আব,ল করিম খা, আলাদিয়া 
খাঁ, মৌগ বন্ধ, আমীর খা, সঙ্জাদ মহম্মদ খা, ফৈয়াজ খা, রজবআলি খা, 
রহমৎ খা, আলাউদ্দীন খা, এনায়েৎ হোসেন খা, কাশেমআলী খা, খলিফা 
বাদল খা, পণ্ডিত বিষণ দিগম্বর, পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, ভাস্কর রায় (বুয়! ), 
রামচন্দ্র শীল, গোপালচন্দ্র পাঠক, শিবনারায়ণ মিশ্র, রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশী- 
নাথ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও, গয়ার হনুমান দাসজী, সোনীজী, লক্ষ্মী প্রসাদ, ভাইয়া 
সাছেব গণপৎ রাও, মৈজুদ্দীন খা. অধঘোবনাথ চক্রবর্ভা, যু ভট্ট, সুলো৷ গোপাল 
( প্রনাদ মুখোপাধ্যায়) রাধিকা প্রলাদদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী, রুষ্ণধন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লালচ'ণদদ বড়াল প্রভৃতি । তার! সবাই ঞ্ুপদ এবং খেয়াল 
এই ছুই প্রকার গানেরই চচ1 করেছিলেন । পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্রমোহন 
ঠাকুর, এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌঁড়ীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 
নাটোরের মহারাজা, মুক্তাগাচার সুর্যকাস্ত আচার্য, গোবরডাঙ্তার শারদাপ্রসঙ্ন 
মুখোপাধায়, ত্রিপুরার বীরবিক্রম বাতাছুর, পাথ্রিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
কলকাতার শ্যামলাল ক্ষে্রী, শেট দুলিটাদ বাবু, লালটাদ বড়াল, গ্রভৃতি পদ 
এবং খেয়াল ছুই ধারারই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন । 

হিন্দুম্থানী খেয়াল বাংলাদেশে প্রথম 'প্রচার করেন হরিনাভির অঘোরনাথ 
চক্রবতর্ণ, কলকাতার ন্থুলো গোপাল এবং শিবনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ 
মিশ্র প্রভৃতি। অঘোরনাথ চক্রবর্তাঁ এবং হুলো৷ গোপাল গ্রপদী হিসাবেই বেশী 
পরিচিত। তবুও খেয়াল গানে তাদের দক্ষতা কম ছিল না। তারা ধীরগতির 
গমকের তানযুক্ত বিলপ্বিত-খেয়াল গাইতেন। অতোরনাথ চক্রবর্তাঁ, রাঁধিকাপ্রসাদ 
গোস্বামী, সথরেজ্ছনাথ মজুমপপার, শিবপুরের নিকুগ্তবিহারী দত্ত, হরেন্দ্রনাথ শীল 
প্রভৃতি অনেক বাংলা গান রচনা করে হিন্দুস্থানী ঢং-এ পরিবেশন করেন । 
রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীত শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্মঘমাজের হিন্দস্থানী এবং 
বাংল! খেয়াল গানের প্রচলন করেন। 

এই সময়ে অঘোরনাথ চক্রবর্তী, স্থরেন্ত্রনাথ মজুমদার, প্রমুখ সংগীতজ্ঞ ধার! 
পদ গান গাইতেন তারা গানে সামান্ত বিস্তার ক'রে, দু-একটি বাটের ব্যবহার 
ক'রে টপ্প.ভ.১'4 তান প্রয়োগ করতেন। অধোরনাথ চক্রবতাঁর “দানাদার 


বাংলাদেশে পদ ও খেয়ালের চ্৷ ১৭৭ 


টঙ্সার' তান”-এর কথা দিলীপকুমার রান্ম উল্লেখ করেছেন ('সাঙ্গীতিকী,, ১৯৩৮, 
পৃঃ ১৫৯)। স্থরেন্্রনাথ শৈশব থেকেই পশ্চিম ভারতে মানুষ । তাই হিনুস্থানী 
গায়নরীতি তিনি ভালভাবেই জানতেন। তার গান অম্পর্কেও দিলীপকুমার 
রায় বলেছেন, “বাংল! গানে কথার স্বরবর্ণে তানকে সহজ ক'রে গাথায় তার 
জুড়ি ছিল ন! সে সময়ে । “রাত জব! কে দিল তোর পায়ে মঠে| মুঠো”, মাঝে 
মাঝে তব দেখ! পাই”, “আমার মন তলালে ষে কোথায় আছে সে', "আমার পরাণ 
ষাহা চায় তুমি তাই তৃমি তাই গো”, “কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল,, “বিয়োগ 
বিধুরা রাজবালা” প্রস্ততি গানে তিনি হিন্দুম্থানী টপখেয়ালের যে-লীলায়িত 
আনন্দের ঢেউ তৃলতেন তাতে রসজ্জয়ান্রেরই প্রাণ উঠত দুলে ।”১ এ প্রসঙ্গে 
স্থরে্্রনাথের বাল্যবন্ধু ছিজেন্ত্রলাল রায়-এর নাম উল্লেখষোগ্য । রবীন্দ্রনাথ এবং 
ছিজেন্্লাল ছু'জনেই পপ? খেয়াল, টগ্ন এই তিন শ্রেণীর গানই রচন! করেছেন । 
কিন্ছ রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল যেমন পদ্দের দিকে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রবণত ছিল 
তেমনি উপখেয়াল এবং খেয়ালের দিকে । দ্বিজেন্দ্রলালের, “আজিগে। তোমার 
চবণে জননি” ( ইমন কল্যাণ, একতাল! ), “মাজি নৃতন রতনে” (টভরনী, ভ্রিতাল) 
প্রভৃতি খেয়াল এবং “আজি বিমল নিাঘ প্রভাতে” (ভৈববী, মধ্যমান ), “মলয় 
আসিয়া কয়ে গেছে কানে” € নটমল্লার, ঘৎ), “আজি তোমারি কাছে ভাসিয় 
যায়+ ( ঝিবিট, মধ্যঘান ) প্রভৃতি টপ-খেয়াল। 


এরক্ষের সমলাময়িক শ্মতুলপ্রসাদ্দ সেন 'এর গানে যদিও হংরী-রীতির প্রাধান্ত 
দেখতে পাওয়া ষায় তগাপি তিনিও টপ-খেয়াল রচন! করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 
“পাগলা! মনটা-রে তুই বাধ” (ভৈরবী, একতাস), “কি আর চাহিব বল" 
(ভৈরবী, যখ্) প্রভৃতি গানের উল্লেখ কর! যায়। 


এই যুগের বিখ্যাত ছু'জন আলাপীয়! স্থরেন্্রনাথ মজুমদার এবং আব্দ,ল করিম 
খা! (মৃত্যু--২৭-১০-১৯৩৭ )1 তীর্দের আলাপ শ্রুতি. গ্রাম, বাদী, বিবাদশী-র 
প্রাণহীন বৈগ্লাকরণিক কলরৎ ছিল না। তাদের আলাপে ছিল শাস্তরস সমৃদ্ধ 
গভীর স্থরব্যঞ্জনা। সেই আলাপ ছিল অস্তমুর্ী; দেই আলাপের মধ্য দিয়ে 
রাগের একটা ধ্যান-মৃ্তি ফুটে উঠত। আব্,ল করিম খাঁঁই খেয়ালে প্রথম 
আলাপ সংযোজিত করেন এবং তিনিই প্রথম খেয়ালে সরগম (স্বরগ্রাম ) 
ব্যবহার করেন। 


১। দিলীপ£মার রায়, 'সাঙীতি কী", কলিকাত| (১৯৩৮ ) পৃঃ ১১২। 
১২ | 


১৭৮ গ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বাংল! দেশে খেয়াল গানের প্রচলন হওয়ার পরে ওস্তাদ নায়ে খা খেয়াল-এ 
জনপ্রিয়ত| অর্জন করেন। তিনি বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত লয়ে খেয়াল গাইতেন। 
তার পরে কলকাতায় আসেন ওন্তা্দ কালে খা এবং মৈজুদ্দিন খা। বাংলা দেশে 
এই তিন জনই প্রথম খেয়ালে দ্রুত “হল্কা' তান ব্যবহার করেন। গওহরজান 
এবং আরও অনেকে ওন্তার্দ কালে খা-র নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। বাংলা 
দেশে খেয়াল গান প্রচারের সঙ্গে ধাদের নাম যুক্ত তাদের মধ্যে আগ্রার ফেয়াজ 
খা, গুয়ার হনুমান দাসজী, নসিরুদ্দিন খা, গোয়ালিয়ারের খলিফা বাদল খা, 
বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাঘাটের নগেন্ত্রনাথ তট্রাচার্য, নগেন্ত্রনাথ 
দত্ত, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। 


অষ্টুম অধ্যায় 


গুপরদী ও খেয়াভের ঘরাণা 


উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে “ঘরোয়ানা" বা! “ঘরাণা” কথাটি রীতিমত চালু আছে। 
সংস্কত "গৃহ? শব্দট প্রাকৃত গর্হ১” বাংলায় এবং হিন্দীতে “ঘর' শবটির স্থষ্টি। এই 
ঘর বলতে শুধু গ্রকোর্ঠ নয় সংসার, পরিবার বা বংশও বুঝায়। সংগীতে 'ঘরাণা, 
শব্দের অর্থ বংশ-বৈশিষ্টা বুঝায়। অবশ্য বংশ শব্দটির অর্থ এখানে ব্যাপক অর্থাৎ 
শুধু পুত্রকন্যা পরম্পরায় নয় শিশ্ত-শিষ্য। পরম্পরায়ও এই বংশ-বৈশিষ্ট্য ধর! 
হয়ে থাকে। 

এক একটি ঘরাণায় সংগীতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য দেখ! যায়। 
এই বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য থাকে বলেই বিভিন্ন সংগীতজ্ঞের সংগীত বিভিন্ন 'যত্বাদন 
সৃষ্টি করে থাকে। গুরুর কাছে শিক্ষাকালীন গুরু দ্বারা শিক্ষা! যথাযথভাবে 
অন্নকরণ ক'রে গাওয়াকে নায়কী বলে। এক্ষেত্রে গায়কের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
অন্থপস্থিত | কিন্তু গুরুপরম্পরায় নায়কী শিক্ষালাভের পর গুরুমুখী প্রাপ্ত জ্ঞান 
অুবং অন্যান্ত গুণীদের সংগীত শ্রবণ ক'রে নিজ প্রতিভার দ্বাবা রাগ-রাগিণীতে 
বৈচিত্র্য স্ষ্টি করাকে গায়কী বল! ষায়। গায়কের এই যে নিজম্ব গাইবার ভঙ্গী, 
রীতি-পদ্ধতি ব৷ ট্টাইল--এই হচ্ছে ঘরাণার ব্যাবহারগত অর্থ । গায়কের ভাব- 
কল্পনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব নৃতন ভঙ্গী ব! ষ্টাইলের সৃষ্টি করে এবং তার 
থেকেই শিষ্ঠুপরম্পরায় একটি ঘরাণ৷ চলতে থাকে । “কোন সংগীতবিদ্‌ তাহার 
প্রতিভাগুণে কোনও নৃতন পদ্ধতি অথব! নৃত্তন অলংকারের ধার! প্রয়োগ করিলে 
এবং সেই পদ্ধতি বা অলংকার-ধার! তাহার শিশ্য-পরম্পরায় প্রচলিত হইলে একটি 


তরাণার স্থাক্ট হইয়া থাকে ।১ 
এই “রাণা কথাটির সঙ্গে আবার 'খান্দানী-.এই বিশেষণটি যোগ করা 


হয়ে থাকে । থান্দান-এই পাশা শব্ঘটির অর্থ বংশ। এইজন্যই “ঘরাণা' ও 
'ান্দানী' কথ! ছুটি আবার সমার্থক বলে প্রতিভাত হয়। তবে, খান্দানীর 
প্রত অর্থ বংশগৌরবযুক্ত। কিন্তু কিদের গৌরব? এ সম্পর্কে অমিয়নাথ 
সান্তাল বলেছেন, “যে বংশের বা সংগীত সম্প্রদায়ের কোন শিল্পী পূর্বেকার কোনও 
বাদশাহ আমলে শাহের সভায় যাতায়াত করতেন ও খাতির পেয়েছিলেন, সেই 


১। বিমলাকাস্ত রায়চৌ ধুর, 'ভারতীয় সংগীচকোধ', কলিকাতা (১৩৭২ )১ পৃঃ ৩২ 


১৮৪ খ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বংশের সৌভাগ্যের কারণেই পরবর্তা বংশধরেরা! খান্দানী মর্ধাদ! দাবী করতেন । 
পরে শব্ষটা মার “বরাণা' শব্ধ প্রায় এক রকম অর্থে প্রয়োগ করা হ'তে! । তখনকার 
কালে অর্থাৎ আমাদের কালে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল-_তানসেনের দৌহিত্র বংশের 
প্রখ্যাত গুণী পুরুষ রামপুব ষ্রেটের ওস্তাদ উজীর খা! সাহেব। বংশানুক্রমে এই 
ধার! বাদশাহ বা শাহদের সংশ্রব বজায় রেখেছিল। অথচ তানসেনের পুত্র 
পৌত্র্দের ধারা পাশ্চমদ্দিকে চলে গিয়ে যে সেন ঘরাণ|। বা! পছাওবাজী সম্প্রদায় 
নামে অভিহিত হতে! তাকে খানদানী বলা হতো! না। কারণ বাদশাহ বা 
শাহদের সাক্ষাৎ পোষকতা থেকে এ সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।--' 
খেয়ালীদের মধ্যে গোলাম আব্বাদের ঘরই খানদানী ।”১ 

ঘরাণার মূল কথ। হচ্ছে গায়ন পদ্ধতির বিশেষ ষ্রটাইল। যদিও কোন কোন 
বিশেষ গানের বাণীকে কোন বিশেষ ঘরের গান বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, 
তথাপি গানের বাণীটাই প্ররুতপক্ষে আসল নয়। সুর তথা রাগ ও তালের 
গ্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্রাই ঘরাণার স্স্ট কবেছে। অবশ্য এই বৈচিত্র্য স্থটর জন্তু 
অনেকাংশে সামাজিক রুচি দরাখী। তাছাড়া এই গায়কী সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভিত্তিও অস্বীকাঁৰ করা যায় ন'। ঞ্ুপদ গান বিভিন্ন অঞ্চল দ্বার! 
প্রভাবিত হয়ে এক সয়ে বিভিন্ন শিল্পীর মাধ্যমে গৌঁড়হার, ডাগর, খাণ্ডার, 
নৌহার--এই চারটি গাষক! ঢং-এ আত্মপ্রকাশ করেছিল। «“মবশ্ত এর সংগে 
রীতি, বৃত্তি, রসাঙ্গিরও সম্পর্ক ছিল। বৈদভ্ভ ব৷ টবদভিকাঁ, পাঞ্চালিকা, গোৌঁড়ী 
প্রভৃতি রীতি, কৈশিকী, আবরভটা, সাত্বত্যভিথ্য। প্রভৃতি বৃত্তি এবং শাস্ত, শূঙ্গারাদি 
রস পঞ্গতি বৈচিত্র্যের স্থষ্টিব পক্ষে কতক্গুলি কারণ বটে। তরে বিভিন্ন স্থানের বা! 
শিল্পশর বিকাশভঙ্গির পার্থকাযই ঘরোয়ানা-স্থষ্টির পিছনে মূল কারণ ।""২ 

গুরু-শিষ্ব পরম্পরায়, গানের ষ্টাইল চলতে থাকে । এ থেকে আবার শাখা 
সষ্ট্র হয়। প্রধানত দেখা গেছে ষে কোন ধিশ্ষে স্থানকে কেন্দ্র করে যেমন 
শিল্পীর বিশেষ প্রক্কাশ বৈশিষ্ট্যের শ্কুরণ হয় তেমনি সেই স্থানের নামানুসারেই 
ঘরাণ!-র নামকরণ হয়ে থাকে । যেমন, গোঁঞালিয়র ঘরাণা, আগ্রা ঘরাণা, দিল্লী 
ঘরাণা, উদয়পুব ঘরাণাঁ, ন্রোলী ঘরাণা, বারানদী ঘরাণ।, বিষ্ণুপুর ঘরাণা, জয়পুর 
ঘরাণা, কিরাণ! ঘবাণা, পাঞ্জাব ঘরাণ|, অধোধ্য! ঘরাণা, লক্ষ ঘরাণা, বুন্দি ঘরাণা 
বিষুপুর ঘবাণ! প্রভৃতি । 


১) এম্মতির অভলে', কলিকাতা (১৩৫৯), পৃঃ ৫, 
২। স্থাখী প্রজ্জানাননা, “সংগীতে রবীন প্রতিভার দান', ব লিকাতা ( ১৯৬৫) পৃঃ ৬৭ । 


ফ্ুপরদ ও খেয়ালের ঘরাণ। ১৮১ 


এ্রকই ঘরাণার যেমন বিভিন্ন শাখ| পাওয়। যায়, তেমনি আবার একই স্থানের 
নামাক্কিত বিভিন্ন ঘরাগা পাওয়া যায় । যেমন" সেনী ঘরাণায় তিনটা শাখা। 
আবার ঞ্পদের দিলী ঘরাণ! যেমন আছে, তেমনি খেয়ালের দিজী ঘরাণাও 


রয়েছে। শিল্পীর নামাস্কিত ঘরাণার মধ্যে তানসেনী ব! সেনী ঘরাণা অনেকের 
মতে গ্রধান। 


ঘরাণার বৈশিষ্ট্য 


ক্-সংগীত এবং যন্ত্র সংগীত দু'-এরই ঘরাণা আছে। কণ্ঠ-সংগীতের ক্ষেন্ছে 
বাণীর উচ্চারণের কায়দ্লাই ঘরাণা-র প্রধান বৈশিষ্ট্য. বিভিন্ন ববাণায় গানের 
কথ! বিভিম্নভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ফেমন, কখনো অর্ধ-উচ্চারিত, কখনো! 
অনুচ্চারিত, এবং কখনো গমক সহকারধে পরিবর্তিত আবার কখনে। বা ছেদ অথব! 
দম প্রযুক্ত--বাক্য রূপান্তরিত, কখনো আবার উচ্চারণের সময় অতিরিক্ত স্বরও 
( ০৪) যোগ কর! হয়। অবশ্থট উচ্চারণে ব্যাপারে আঞ্চলিক প্রভাব 
অস্বীকার কর! যায় না; তবে সুরের প্রয়োজনে গায়কেরা ব্যক্তিগত কায়দ! দেখাতে 
গিয়ে উচ্চারণের পরিবর্তন ক'রে থাকেন । গায়কীর কায়দায় উচ্চারণ ত্বত্ত হলে 
একই বাণী অন্যরূপ শোনায় । অবশ্ট উচ্চারণ ছাড়া আরও কতকগুলো! বৈশিষ্ট্য 
ঘরাণার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ ক'রে সেগুলি এই : গমকের প্রাধান্য বা! স্বল্প তা, অলংকারের 
প্রাধান্য ব। কম ব্যবগার, বাটের অনুপস্থিতি, মীড়ের কাজের প্রাচুর্য, রাগরাগিণীর 
বিন্তাসের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ স্বরের বিশেষভাবে ব্যবহার ব। বিশেষ 
বর বর্জন ঘরাণার ঠবশিষ্ট্য স্থচিত কারে । যেমন পাতিয়াল! ঘরাণার বিধ্যাত 
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খঁ'! মালকোষ রাগে পঞ্চম ব্যবহার করতেন ; অথচ 
সনাতন রাগিণী বিস্তাসের ক্ষেত্রে মালকোষে পঞ্চম বর্জিত । এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা 
গ্রয়োজন যে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খা মালকোষ রাগে পঞ্চম প্রয়োগ 
করলেও এর রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এখানেই তার 
শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রাগের শ্বর 
পরিবর্তন ক'রে সনাতন রাগিণী বিন্তাসের ক্ষেত্রে নৃতনত্ব আনার প্রচেষ্টায় হয় রাগ 
পরিবর্তন হয়, ন! হয় নৃতন রাগ স্থ্ট হয়। যেমন “বিভাস' ৷ কোমল “রে” এবং 
কোমল ““, যুক্ত এই রাগ । শুদ্ধ “রে” “ধ” যুক্ত বা কোমল “রে” ও শুদ্ধ “ধ” 
যুক্ত ৭বভাস রাগ আছে। “রে” ও “ধর শ্রুতির পরিবর্তন ক'রে গায়কর! তিন 
চার রকম বিভাস গাইতেন। তারই মধ্যে একটি '“দেশকার” নামে পরিচিত । 


১৮২ কুপদ ও থেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আবার “ললিত” রাগে কেউ তীব্র ধৈবত ব্যবহার করেছেন, কেউ কোমল 
ধৈবত ব্যবহার করেছেন। তাতে ঠাটের পার্থক্য ঘটেছে (যেমন প্রথম ক্ষেত্রে 
মাড়োয়৷ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্বা ঠাট) অথচ ছুই-ই ললিত রাঁগ হিসাবেই 
প্রচলিত। 

ঘরাণা-র ক্ষেত্রে অনেক সময় গৌড়ামিও লক্ষ্য কর! যায় বা গায়কদের বিশেষ 
কোন নির্দেশ মেনে চল্তে হয়। যেমন গোয়ালির ঘরাণায় ঠুংরী গাওয়া! নিষিদ্ধ। 
আবার সেনী ঘরাণায় বাগ্যযন্ত্রীদ্েরও কসংগীতের সংগে পরিচয় অপরিহার্ব। 


বাণী উভ্ভব্ব 


ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু “ঘরাণা' সৃষ্টির ইতিহাস 
খুব প্রাচীন নয়। িরাণা” র স্থঙি হয় ধুপদ স্থাষ্টির আগে অর্থাৎ আলাউদ্দীন 
খিলজীর সময় থেকে । তারপব ঞ্রপদ এবং খেয়ালের বিভিন্ন ঘরাণার শ্যতটি হতে 
থাকে । গমক, স্ুক্ম তান, মীড়, বোল বা বাণী, লয়--এইগুলি প্রয়োগের 
পার্থক্য বিভিন্ন ঘরাণ। স্চিত করেছে । 

আলাউদ্দীন খিলজীর বাঁজত্বকালে প্রধানত ছু'টি ঘরাণার উদ্ভব হয় £ (১) 
কলাবন্ত ঘরাণ!, (২) কাওয়াল ঘরাণ। । 


কলাবস্ত ঘরাণ1-- এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন বৈজ্বাওরাঁ। দক্ষিণ ভারতের 
নায়ক গোপাললাল এই ঘরাণাকে রক্ষা করেন । 

কাওয়াল ঘরাণ1-__ আলাউদ্দীন খিলজীর সভাগায়ক আমীর খস্রু কাওয়াল 
ঘরাণার প্রবর্তক। বলা হয়ে থাকে যে, জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শক এ 
ঘরাণার পৃষ্ঠপোষকতা করেন । 

এই ঘরাণ! ছু”টি র্খম স্থষ্টি হয় তখন যে-সব বিখ্যাত গায়ক এবং বাদকর! 
ছিলেন তার! নিজেদের এই দুই ঘরাণায় বিভক্ত করেন। 

বীরেন্দ্রকিশোর বায়চৌধুরীর মত অনুসারে তৃতীয় ঘরাণার সুচন করেন সানাই 
ও তবল! বাদকের! । চতুর্থ ঘরাণার স্থষ্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন ষে, রাজদরবারে 
মছিল! গায়ক এবং নর্তকীদের সংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ষে সমস্ত বাদকের! তারের 
সঙ্গে সঙ্গত করতেন তারাই চতুর্থ ঘরাণার প্রবর্তন করেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ 
ঘরাণার ওন্তার্দের বল! হ'ত মীরাসি এবং ঢাটী।১ 
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ঞপদ ও খেয়ালের ঘরাণ! ১৮৩ 


সেনী ঘরাণ। 


তানসেনের মৃত্যুর পর সেনী ঘবাণাব উদ্ভব হয়। তবে এই ঘবাণাব তিনটি 
শাখা: (১) প্রথম শাখার উদ্ভব হয় তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খা 
থেকে। এই ঘরানার গায়করা! গৌড়বাণী প্রুপদের গায়ক । (২) দ্বিতীয় 
শাখার উদ্ভাবক তানসেনের অপর পুত্র সুরত লেন। এই ঘরাণার গায়করা 
ডাগরবাণী গ্রপদ-এব গায়ক। স্ব সেনের বংশধরেরা! জয়পুরে বাস কবতে 
থাকেন। (৩) তৃতীয় শাখার স্তর তানসেনের জামাতা (জরম্বতীদেবীর 
স্বামী ) মিশি সিং থেকে । মিশ্রি সিং-এব বংশধরেরা প্রধানত বীণকার এবং 
কাবা ডাগববাণী এবং খাগাববাণী এই ছুটি বাণীব ধস পরিবেশন কব.তন । 


বিভিন্ন ঘরাণ। 


সেনী ঘবাণার উপবোক্ত তিনটি শাখ ছাড় ম্াবও ছুটি বিখাত দনাণার 
পরিচষ পাওয়া যায়। একটি ঘবাণার প্রতিঈা৷ কবেন ব্রিঙ্গটাদ ও শ্ররদাম। 
মথুবাকে কেন্দ্র কবে এই ঘবাণ1 গডে ওঠে অপব দবাণাটির অষ্ট! চার খা! ও সুর্য 
খাঁ। এই ঘবাণ। হ”ল পাঞ্জাবে প্রচলিত “পদের তিলমন্ডী ঘরাণা। ক্রমশ 
অ'বও ঘবাণা গড়ে উঠতে থাকে । এই সমস্ত ঘবাণাব মধ্যে কোনটি প্রুপদে 
ঘবাণা, কোনটি খেয়ালে খরানা, কোনটি বা খেয়ল এবং প্রুপদেব ঘবাণা। 
আবাব ক সংগীতেব দবাণাব পাশে যন্ত্রংগীক্ঠের ঘরাণাও গড়ে ওঠে । বিখ্যাত 
বীণকার এবং সংগীতজ্ঞ বীরেন্ত্রকিশোব বায়চৌধুরী তার “ন707590)97 
200910 2718. 11190. [808917, নামক গ্রন্থে পনেরটি ঘরানার উল্লেখ করেছেন 2 


(১) ধ্রুপদ এবং রবাব-এর লেনী ঘবাণ। এই ঘরাণার 'প্রতিঠাতা লক্ষ 
এবং বারাণসী-র জাফর খা, প্যার খ' এবং বাসৎ খ1। 

(২) সেনী-বীণকার-ঘরাণা। এই ঘরাণার পপ্রতিঠাতা লক্ষৌর নির্মল 
শাহ। 

(৩) কাওয়াল ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা লক্ষৌ এবং গোয়ালিয়রের 
ৰড়ে মহম্মদ “1 কাওয়াল। 
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১৮৪ ধ্ুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


(৪) খেয়ালের গোয়ালিয়র ঘরাণা। বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হস্হ্‌ খা 
এবং নাথু খা! এই ঘরাণার উদ্ভাবক। 

(৫) ধামারের আগ্রা ঘরাণা। এই ঘরাণার আটা খা! (ধামার )-এর 
বংশধরেরা । তারা পরবত্তাকালে শাহ সদারঙ্গ-এর শি্ৃত্ব গ্রহণ করেন। 

(৬) পদের বেতিয়! ঘরাণা। লক্ষৌএর হায়দার খা সেনীর শিাবুন্দ এই 
ঘরাণার সৃষ্টি করেন। এর! বারাণসীর কথক। এই ঘরাণার সঙ্গে কল্ীর 
মুসলমান ওন্তাদদের নামও জড়িত। 

(৭) ফ্রুপর্দের বিষ্ণ,পুর ঘরাণা। এই ঘরাঁণার শর্টা বিষ্ণ,পুরের রামশস্কর 
ভট্টাচার্য । 

(৮) পাঞ্জাবে প্রচলিত প্ুপদের তিলমনড়ী ঘরাণ! । 

(৯) লাহোর ঘরাণা। শাহ সদারঙ্গ-এর শিষ্য পাগু'বী খেয়াল গায়করা 
এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন । 

(১০) খেয়াল এবং এুপদের অত্তরুলী ঘরাণা। মথুরার ব্রাহ্ষণরা এই 
ঘরাণার স্থত্টি করেন। এঁরা পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্ে দীক্ষা নেন। 

(১১) ডাগর ঘরাণ:। বিখ্যাত বাঈরাম খা] ভাগব এই ঘরাণার প্রবর্তক । 
তিনি মথুরার পুরোহিতের বংগধর। 

(১২) সেতারের সেনী ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্টা হয় জয়পুরে। 
প্রতিষ্ঠাতার নাম অমৃত সেন। 

(১৩) শাহারানপুরের সরোদ ঘবাণা। নিমল শাহ জেনীর পুত্রে এবং 
ওমরাও খা-র শিষুাবৃন্দ এই ঘরাণার শষ্টা । 

(১৪ ) বাসৎ খা স্রী-র শিষ্য নিয়ামুতৃল' খা! একটি সরোদ ঘরাণ! স্মষ্টি 
করেন। 

(১৬) লক্ষ্ৌ-এর সেতার ঘরানা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা ওমরা 
খা! সেনীর শিষ্য মহম্মদ খ]। 

সেনী ঘরাণার একটি শাখার শ্রষ্টা বিলাস খা।। 

বিলাস খা-এর পৌন্তরকরিম সেনের ছুই পুন্র সুধর ধা! ও রাজরস খা। 
রাজরস খাঁ-এর পুত্র মসীদ খা-এর কথা আগেই বলা হয়েছে । স্থুধর খা-এব 
পুত্র হাসান খ| এবং তীর পুত্র গোলাপ খাঁ দু'জনেই উত্তম ধুপদ গায়ক 
ছিলেন । গোলাপ খ1-এর তিন পুত্র ছর্জখ, জ্ঞান খা এবং জীবন খা। এদের 


ঞপর্দ ও থেয়ালের ঘরাণা ১৮৫ 


মধ্যে ছু খাঁ ছিলেন রবাব যন্ত্রে পারদর্শী এবং জ্ঞান খা! ও জীবন খ। ছিলেন 
গ্ুপদী। এরাই দিলীর দরবারের শ্যে সংগীতজ্ঞ। 

দিল্লীর দরবার ভেঙে গেলে তানসেনের নিজ বংশধরগণ পূর্বদিকে চলে 
গেলেন এবং তাঁর শিষ্যবংশীয় সংগীতজ্ঞগণ রাজপুতানার রাজাদের সভায় 
স্থানলাভ করলেন। তানসেনের পুত্র বংশীয় রবাবীগণ কাশীধামে এসে বসতি 
স্বাপন করেন। এবং নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমান নুপতিগণের পু্ঠপোষকতা 
লাভ করেন। এই সময় ( অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ) অযোধ্যার 
নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার ব্লাজা, কাশীর রাজা প্রভৃতি সংগীতের বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। 

উপরে ষে ছা, জ্ঞান খা ও জীবন খাঁর কথা বলা হয়েছে এঁদেব মধ্যে 
জ্ঞান খা নিঃসস্তান ছিলেন। জীবন খাঁর তিন পুত্র বাকর খাঁ, ভায়দাব খা, 
বাহাছুর খা। এদের মধ্যে বাহাছুর খ। বিষুপুরের রাজ দ্বিতীর রঘুনাথ সিংহ 
কতৃক আমস্ত্রিত হয়ে ইতিপূর্বেই বিষুপুরে চলে আসেন । হায়দার খাও একজন 
স্থনিপুণ ধুপদী ছিলেন। তার শিষ্যবংশ কানপুরের নিকটে এখনও দেখতে 
পাওয়া ষায়। 

ছজুঁ খাঁর তিন পুত্রজাফর খাঁ, প্যার খা এবং বাসৎ খা। ভারতীয় 
সংগীতের ইতিহাসে এই ব্রিরত্বের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে । গীত এবং বাছে তাদের 
সমসাময়িক কালে তীর।.ছিলেন সবার শীর্ষে। ছর্ভুখী-র পূর্ব পুরুষ পদ গেষ়েই 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তীর! যন্ত্রংগীতে পারদশর্শ হলেও ঘন্ত্রংগীতের 
অনুষ্ঠান বিশেষ করতেন না । ছজজুণ রবাৰ যন্ত্রের চ্চ। করেন এবং রবাবের কয়েকটি 
নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জাফর খা, প্যার খা পিতা ছজুর কাছে সংগীত 
বিছা শিক্ষা করেন। বাসৎ খাঁর গুরু ছিলেন তার খুলতাত জ্ঞান খা । এছাড়া 
তানসেনের দৌহিত্র বংশের নির্মল শাহ-এর কাছেও এই তিন ভাই সংগীতশিক্ষ! 
গ্রহণ করেন। 

বাসৎ খাঁর নাম কলকাতা! শহরে এক সময়ে খবই পরিচিত ছিল। ল্ক্ষৌ-এর 
দরবার ভেঙে যাওয়ার পর নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ৯-র মেটিয়াবুরুজ 
দরবারে স্থান লাভ করেন। এখানে উল্লেখষোগ্য ষে জাফর খা, প্যার খা, 
১1 ওয়াজেদ আলী শাহ-র বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ এনে গড ডালহৌমী তাকে রাজাচুত 
করেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাকে বাধিক বাঁগো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে 
মেটিয়াবুরুজে নির্বাদিত করেন। 


১৮৬ ঞুপর্দ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বসৎ খা-এই তিন ভাই-ই লক্ষৌ দরবারে ছিলেন। তাছাড়া ওমরাও খা, 
বীণকার গোলাম মহম্মদ খা! এবং কাওয়ালঘরে বিশিষ্ট খেয়াল গায়কগণও লক্ষ 
দরবারে ছিলেন। কলকাতার রাজা হুরকুমার ঠাকুর বাসৎ খাঁর শি্ত্ব গ্রহণ 
করেন। হরকুমার ঠাকুর তাকে “সংগীত নায়ক উপাধি দান করেন। এই 
কলকাতায় অবস্থান কালেই জাফর খাঁ-র পৌঁত্র কাণীম আলী তার শিত্ত্ব গ্রহণ 
করেন। বিখ্যাত সরোদবাদক নিয়ামতৃলাও তাঁর শিষ্য । 

জাফর খাঁ যন্ত্র সংগীতে সিদ্ধ ছিলেন। বীণ! এবং রবাব এই উভয় যন্ত্রের 
বাদন প্রণাঙ্গীর মিশ্রণ ক'রে তিনি স্থরশূঙ্গার বাদ্যযন্ত্রের স্থষ্টি করেন। প্যার খাও 
স্থরশৃঙ্গার বাজাতেন। জাফর খঁ। এবং প্যাবৰ খা! সংগীত বিদ্যান্ব অসাধারণ 
পারদশতা লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাঁসৎ খাঁ-র শিক্ষা ছিল নানামৃখী | 
তিনি শুধু যন্ত্র ও ক সংগীতেই যে পারদর্শা ভিলেন তা নয়। সংস্কৃত ও 
পার্শীভাষায় তিনি পণ্তিত ছিলেন। টব দুর্বিপাকে তাব হাত পঙ্গু হয়ে ষাওয়ায় 
রবাব বাদন তাঁকে ছেডে দিতে হয়। কিন্ধ আজীবন তিনি ক্-সংগীত সাধনাকে 
অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন । 

বাসৎ খা-র শিহাদের মধ্যে আমরা পাই কপ আলী, নিয়ামতল্লা খা 
( সরোদ ), ভবকুমার ঠাকুর প্রতৃতিকে । বাসৎ খাঁর তিন পুত্র; আলী মহম্মর, 
মহম্মদ আলী, বিয়া আলী। 'প্রথমেোক্ত দুইজনের সঙ্গে বাংল! দেশের সংগীত 
জগতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট । আলী মহম্মদেব শিষাদের মধ্যে যেমন রয়েছেন 
পাটনার প্যারে নবাব খাঁ, বারাণসীর মিঠাইলাল, জলন্ধরের মীর সাহেব, তেমনি 
রয়েছেন বাংলা দেশের তারা প্রসাদ ঘোষ, রাজা শেৌরীক্রমোহন ঠাকুর, নানে খা, 
রামসেবক মিশ্র প্রভৃতি । মহম্মদ আলী খাঁর শিষ্যদের মধো রয়েছেন গয়ার 
কানাইলাল টেড়ী, ঠাকুর নঝ্জব আলী খা (এ'র শিষ্য মৃশিদাবাদের কাদের বকা, 
নবাব দাদৎ আলী খী, ছম্মন সাহেব ) গয়াব বিহ্কারীলাল পাণ্ড। এবং বাংল! 
দেশের গিরিক্ঞাশঙ্কর চক্রবর্তা, বীরেন্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী, সওকৎ আলী 
খ৷ প্রভৃতি । 

প্যার খা-কে শুধুমাত্র গায়ক বা! বাদক বলা চলে না। তিনি ছিলেন উচুদরের 
সংগীত শ্ষ্টা। তিনি 'তিলক-কামোদ' নামক গভীর অথচ স্থমধূর রাগ ত্য 
করেন। “দেশ”, “বিভাগ” ও “কামোদ? এই তিন বাগের মিশ্রণে এই রাগিণীর 
সটি। নৃতন স্থষ্টিতে প্যার খা ছিলেন অদ্থিতীয়। তিনি রবাবী গা্তীর্ষের 
সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন বীণার ঝংকার, প্রুপধের ধীর উদাত্ত রনের সঙ্গে 


ঞুপদ ও খেয়ালের ঘরাণ! ১৮৭ 


মিশিয়েছিলেন হোরির লালিত্ব। এই অপূর্ব মিশ্রণ তাঁর সংগীতকে করেছিল 
আকর্ষণীয় । 

প্যার খাঁ-র যুগপৎ উত্তর সাধক ও প্রতিষোগী তানসেনের দৌহিত্র বংশের 
বীণকার ওমরাহো খ!। এর ছুই পুত্র আমীর শী! ও রহিম খা । ওমরাহে। 
খাঁর সংগীত পদ্ধতি ছিল প্যার খাঁরই অনুরূপ। অর্থাৎ ওজ্জল্যের সঙ্গে 
লীলায়িত ছন্দ | 

প্যার খ-র শিষাদের মধ্যে রয়েছেন বেতিয়ার আনন্দকিশোর, গুরুপ্রসাদ মিশ্র 
( গুরুপ্রসাদ্দের ছুই শিষ্কা-_লক্ষমীনারায়ণ বাবাজী এবং স্মরেক্্রনাথ মজমদার ), নবাব 


হস্মৎ জং, বধ. তাওরজী, বাহাদুর সেন (ছজঁ গাঁর দৌহিত্র ), 
শিষনারায়ণ মিশ্র | 


বেজিম়াহু 'কথক' ঘরাণ! 


প্যার খা রেওয়ার অধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে ফেতেন। 
বিশ্বনাথ সিংহ জূংগীত বিদ্যায় পারদশশ ছিলেন । ইনি ছিলেন জাফর খাঁ-র 
শিষ্ক। প্যার খা-র শিষ্য বেতিয়ার মহারাজ আনন্দ কিশোর একজন দক্ষ গ্রুপদী 
ছিলেন। ইনি নিজে প্ুপদ রচনা করতেন এবং কথক ব্রাহ্মণদের সংগীত শিক্ষ! 
দিতেন। বেতিয়ার কথক ঘরাণাব ওন্তাদ্বা তার শিষা বংশ থেকেই 
এসেছেন । 

উপরে উল্লিখিত বখ তাওরজী, শিবনারায়ণ মিশ্র, গ্রকুপ্রসাদ মিশ্র প্রভাতি 
বেতিয়ার কথক ঘরাণার সংগীতজ্ঞ। কলকাতার বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ 
রাও শিবনারায়ণ মিশরের শিষ্য। জোড়াসাকো-ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শেষ গুরু 
শ্যামন্থন্দর মিশ্রও এই শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য | এছাড়া সংগীতাচা রাধিকাপ্রসাদ 
গোম্বামী বেতিয়ার এন শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়াল গান 
শিক্ষা! করেন । 


ভানমসেনের কন্যা বংশ 


তানসেনের কন্ঠাবংশ শ্বরু হয় তানসেন কন্তার দ্বিতীয় পুত্র হাসান খাঁ থেকে। 
এই বংশের লাল খাঁর পুত্র নিয়ামৎ খাঁ (জদারঙ্ষ ) খেয়াল গানের প্রচারক 
হিসাবে বিখ্যাত। নিয়ামৎ খ-র ছুই পুত্র ফিরোজ খা (অদারঙ) এবং 
ভূপৎ খ। ( মহারঙ্গ )। মহারঙ্গের ছুই পুত্রে জীবন শাহ এবং প্যার খাঁ। জীবন 


১৮৮ ধপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শাহয় ছুই পুত্র ছোট নবাৎ খা (রসবীপ খা বা রাঙারউ.) ও নির্মল শাহ 
বীণকার হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নির্মল শাহ পদের 
চার বাণীতেই পারদর্শা ছিলেন। তিনি শিষ্যদের খেয়াল এবং পদ দুই-ই শিক্ষা 
দিতেন। রসবীণ খাঁ-র বাছ্চ ছিল ললিত-মধুর, আর নির্মল শাহর বাদে ছিল 
উদ্দাত্ত ভাবের রস। 

নির্মল শাহ-ব প্রিয় শিষ্য তার ভ্রাতুষ্পুত্র, ওমরাও খ।। এই ওমরাও খাঁ-এর 
বনু শিষ্য ছিল। তাপের মধ্যে কুতুবুদ্দোলা, গোলাম মহম্মদ খা এবং তার পুত্র 
সাজ্জাদ মহম্মদ খা, বান্দার নবাব হস্মৎ জং প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য । 
এদের মধ্যে সাঙ্জ।দ মহম্মদ খ দীর্ঘকাল কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ 
ফতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক ছিলেন। 


জয়পুর ব। বিকানীর ঘরাণ। 


তানসেনের বংশের ধার! সেতারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তারাই 
জয়পুর বা বিকানীর ঘরাণার প্রবর্তক। এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হ'ল যন্ত্রসংগীতের 
চং-এ কঠসংগীত পরিবেশন। তানসেন বংশের মখুত সেন সেতারে অপূর্ব 
পারদশিতা দেখিয়েছিলেন। তীর পরে, নিহাল সেন সেতারী হিসাবে বিশেষ 
ছক্ষতার পরিচয় দেন। 

মনরঙ্গ বংশজাত আহম্মদ আলী খাঁথেকে এই ঘরাণ। পরিচিত লাভ 
করে। পণ্ডিত ঝিষ্ুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এই ঘরাণার একজন উল্লেখষোগ্য 
সংগীতজ্ঞ। 

জয়পুর ঘরাণার কঠ-সংগীতের বৈশিষ্ট্য এইরূপঃ (১) গানের সংক্ষিপ্ত 
বন্দিশ, (২ বন্রতান এবং আলাপে ছোট ছোট তান, (৩) খোল! 
আওয়াজ ? 


আগ্র। ঘরাণ। 


অলক দাস, খলক দাস, লবঙ্গ দাস এবং মলক দাস--এ্ররা চার ভাই। 
এদের মধ্যে অলক দ্রাস এবং মলকে দাস সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। শ্রারা 
ছু'জনই আগ্র! ঘরাণার শর! । এই ঘরাণার "প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে আমীর 
বক্স €( এর, শিষ্য--কিরাণাবাসী ফ্রুপদী কেরামত. খা), নখন খা, গুলাম 
আব্বাস খাঁ, লতাফত হোসেন, ফৈয়াজ খা প্রভৃতি । এদের মধ্যে ফৈয়াজ 


ধুপর্দ ও থেয়ালের ঘরাণ। ১৮৯ 


শ্বাঁর খ্যাতি ছিল ব্যাপক, মহীশূরের মহারাজ! তাকে 'আফতাব, এ মৌলিকী' 
অর্থাৎ সংগীতের ভাঙ্কর উপাধি দান করেন। ফৈয়াজ খ। ছিলেন গোলাম 
আব্বাপ খা-র শিষ্য । 

আগ্রা ঘরাণার বিশেষস্থ হ'ল--(১) “লোম তোম' শব্দ সহধোগে আলাপ, 
(২) খোল! আওয়াজ, (৩) খেয়াল গায়কীর সাথে ধপদ্দ ধামার গাওয়া, 
(৪) বোলভানের বিশেষ ব্যবহার। 


গোয়ালিয়র ঘরাণ' 


গুলাম রস্থুলের কন্তা বংশের ধারা থেকেই গোয়ালিয়র ঘরাণার উদ্ভব হয়েছে। 
কাওয়াল বংশে গুলাম রন্থলের জন্ম হয়। শাহ সঙ্গাবঙ্গ যেছু'জন কাওয়াল 
বালককে প্রতিপালন করেছিলেন গুলাম রস্থলকে তাদেব একজন বলে নির্দেশ 
করা হয়ে থাকে, অপরজন মিঞা জানী। গ্ুপাম রন্থুল লক্ষৌ এ বাস করতেন। 
তিনি কাওয়ালী রাতির সঙ্গে সদারঙ্গ প্রবতিত বাতির মিশ্রণে খেয়াল গাইতেন। 
গুলাম রস্থলেব ছুই দৌহিত্র শঙ্কর এবং নরথন পীর বকা (মরন পীরবক্স ) 
ছিপেন গোলিয়রেব "অধিবাসী । নখন পীরবঝ্স প্রুপদী হলেও সদারঙ্গ প্রবর্তিত 
খেয়া গাইতেন। তার পৌত্র হদ্দু, তস্থ্য ও নখ, খেয়াল গানে খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। এই তিন বংশ থেকে খেয়ালের তিনটা রীতিব প্রচলন হয়। 
কাওয়ালী রীতি, খেয়াল রীতি এবং খেয়ালের ঞ্ুপদী রীতি। এই শেষোক্ত রীতির 
মধ্যে রয়েছেন নিসার হোসেন, বিষুদিগন্থর, বিনায়ক রাও পষ্টবর্ধন প্রভৃতি। 
এঁদের প্রচারিত স্তরে প্রবাহিত গোয়ালিয়র ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল £ (১) খোলা 
আওয়াজ, (২) ক্রুপদাঙ্গের খেয়াল, :৩) সপাট তান, (৪) বোলতান লয়কারী, 
(€) গমকের প্রয়োগ । 


কিরাণ। ঘরাণ। 

যন্ত্র সংগীতে কিরাণ! ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। বন্দে আলি খা । ইনি তানসেনের 
বংশের নির্মল শাহ-এর শিষ্ত। ক্-সংগীতে কিরাণ। ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা 
বাজিদ আলী। কিরাণ| ঘরাণার ( কণ্ঠ-সংগীত ) প্রপিদ্ধ গায়ঝদের মধ্যে 
আব,ল করিম, আব,ল ওয়াহিদ, হীরাবাইঈ বরদেকার, সরন্থতী বাঈ রাণে, 
ভীমসেন যোগী, আমীর খা, শ্তামলাল ক্ষেত্রীঃ ঠমজুদ্দীন খাঁ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


১৯৬ ধপ্দ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


এই খরাণায় উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট্য হল: (৫১) স্বর লাগাবার বিশেষ ঢং, (২) 
এক একটি ত্বর ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ প্রয়োগ, (৩) আলাপ প্রধান গায়কী, 
(৪) £ুংরী অঙগ। 


দিল্লী ঘবাণ। 

দিল্লী ঘরাণা-র প্রবর্তক তানরস খা। এই ঘরাণার বিখ্যাত ওন্তাদ হলেন 
জহুর খাঁ, আলতাফ হোলেন, আজমত, হোসেন প্রভৃতি । 

এই ঘরাণার বিশেষ লক্ষণ হলঃ: (১) তৈরী তান, (২) খেয়ালের 
কলাপূর্ণ বন্দিশ, (৩) ভ্রতলয়ে বোলতান। 


অত্বোলি ঘরাণ। 


নখ, খা এই ঘরাণার প্রবর্তক। এই ঘরাণার প্রলিদ্ধ ওস্তাদের মধ্য 
আলাদিয়! খা, নখন খাঁ, নাসিরুদ্দিন, বদরুদ্দিন, কেশরবাইঈ প্রভৃতির নাম উত্লেখ- 
যোগ্য । 

অন্রোলি ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল : (১) বক্রগতি সম্পন্ন গায়কী, (২) বোল 
অঙ্গের বিশেষ যোগ্যতা, (৩) অপ্রচলিত রাগ পরিবেশন, (৪) রাগের চলনে 
ধিভিন্ন তানের প্রয়োগ, (৫) বিলম্বিতলয়ের খেয়াল। 


পাঞ্জাব (আলিয়াফত্ত,) ঘরাণা 


পাঞ্জাব ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতার নাম বাবা কালিদাস। এই ঘরাণার 
বিশিষ্ট শিলীবুন্দদের মধ্যে আলী বক্স, কালে গ প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

পাঞ্জাব ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হু'লঃ (১) খেয়ালের কলাপূর্ণ বন্দিশ, 
(২) সংক্ষিপ্ত খেয়াল, (৩) ব্রত তানের কলাত্মক প্রয়োগ, (৫) টপ্প। এবং 
ঠুংরী অঙ্গে বিশেষ দক্ষত!। 


বিষুঃপুর ঘরাণা 


তানসেন-এর পুত্র বংশের জীবন খা-র তৃতীক্প পুত্র বাহাদুর খা থেকেই 
বিষুপুর ঘরাণার স্থষ্টি। বাংল! দেশের অস্তত তিন জন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের লিখিত 


ধপর্দ ও খেয়ালের ঘ্রাণ! ১৯১ 


পুস্তক থেকে একথা জান! যায় ।৯ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বিষুপুর নামক 
গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য ছাড়াও অন্যত্র বাহাদুর খা-র সাংগীতিক এঁতিহের 
পরিচয় দিয়েছেন। 

“বাহাদুর খা-এর কাছে ষে প্রাচীন পাওুলিপি ছিল তাতে ষে সমস্ত গান ছিল 
তার অধিকাংশই তানফেনের। গ্রথম পৃষ্ঠায় শোতিত ছিল তানসেনের নিজের 
হস্তাক্ষর। এই পাও্ুলিপিটি তিনি উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিলেন। এই 
পাণ্ডুলপিকে বাহাছুর খা! পবিজ্র বলে মনে করতেন। একাশী বছর বয়সে তিনি 
তীর্থ করতে মক্কায় যান এবং তিরাশী বছর বয়সে রামপুবে তীব মৃত্যু ঘটে। 
মৃত্যুকালে তিনি তার শিষ্যদের কাছে যে উত্ভি' করেন তা নান! দিক থেকে 
স্মরণীয় ঃ “যে সংগীত আমি রেখে যাচ্ছি তার কোনো ঙ্গঘ্ন নেই এবং 
অনস্তকল ধরে ত বিকশিত থাকবে। যে সংগীত আমি প্রচার করেছি 
সে সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আমার মহন পুর্বপুরুষ তানসেনেব 
এতিহা।৮২ 

স্থতরাং দেখা ষাছে যে, বাহাছুর খা তানসেনের গ্ুপর্দের ষে এঁতিহ্‌ 
বহন করেছিলেন তারই ওপরে বাংলাদেশের বিষুপুরে ঞ্ুপদের এক নূতন 
ঘরোয়ানা গড়ে ওঠে। এই বিষুুর বন্ধ পূর্ব থেকেই সংগীত চর্চার জন্য 
বিখ্যাত ছিল। 

বিষুপুরে বঝাহাছুর খার ওধান শিশ্ত গদ্দাধর চক্রবর্তা এবং তার থেকেই 
বিফুপুরের প্ুপদ সংগীতের ধার] গুবাহিত। এই সংগীতধারার যদুভট্ট, রাধিকা- 
গুসাদ গোস্বামী, অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গুভৃতি ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন । 


এই বিষুপুরের সংগীতধারা কলকাতায় ঠাকুরবাড়ীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে; রবীন্দ্রদাথের সংগাত শিক্ষকদের অন্ততম ছিলেন ষছুভট্র। রবীন্দ্রনাথের 
পিতা রাধিকাগ্রসাদ গোস্বামীকে আমন্ত্রণ ক'রে এনে ব্রা্ষসমাজের সংগীতাচাের 
পদে অধিষ্ঠিত করেন। এঁর অবদান সংগীতের ক্ষেত্রে এক নৃতন অধ্যায় হৃষ্টি 


১। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “বিষুপুর'ঃ কলিকাতা! (১৩৪৮), পৃঃ ৩২৪ বীরেন্্রকিশোর 
রাক্চৌধুলী, হিনুস্থানী সংগীতে ভানসেনের স্থান”, কলিকাতা (১৩৬৪), পৃহ ৬১) বিমলাকান্ত 
রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় স'গীতকো ধ', কহি কাতা! (১৩৭২), পৃ ১৬৮। 

২। ১৯৫৮ খুষ্টাব্ধের ৮ই এপ্রিল গোয়াছিয়রে অনুষ্ঠিত 'তানসেন উৎদব-এ সংগীত রত্তাক 
রমেশচল্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত বর্ভৃতার অংশ। 


১৯১ পদ ও খেয়ালের ভৎপাত্ত ও ক্রমাবকাশ 


করে। ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের শেষ জংগীত-শিক্ষকদের অন্ততম এই 
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী । যদৃভট্ট এবং রাধিকাপ্রসাদ--এই দু'জনের সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। হযছ্ভট্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “এ রকম 
ওস্তাদ বাংলাদেশে জন্মায় নি।* রাধিকাপ্রলাদ গোস্বামী সম্পর্কে তিনি এক 
জায়গায় বলেছেন, “রাধিকাপ্রসাদদ গোস্বামী কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগিণীর 
ক্ল্পজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন । 
সেটা ছিল ওন্তাদ্দির চেয়ে বেশী ।*১ 

রাধিকা প্রসাদ যদৃভট্ট ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের কাছে 
ঞ্ুপদ শিক্ষালাত করেন। রাধিকা প্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল এবং ফছৃভট্র তো তার সংগীত শিক্ষকই ছিলেন। স্থৃতরাং বন্মা যায় 
“রবীন্দত্রনাথেব ধ্ুপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা ছিল বিষুপুর ধারার অন্ুবর্তী। 
বিষুপুর-ঘরোয়ানা বা ঘরাণায় সংগীতের ছিল একটা নিজন্ব টউ. ও একটি নিজস্ব 
গতি। রাগে ও বিকাশভঙ্গিতে ছিল একটু পথক ও বিশিষ্ট ভাব, -যদিও 
তার স্থষ্টির উৎস ছিল পশ্চিমী ঘরাণার সংগীত 1৮২ 

বাহাছুব খা যেমন কণ্ঠ অংগীতের দিক থেকে বিষুপুরে সংগীতের ধারা স্থষ্ট 
করেন তেমনি ওত্তাদ পীরবক্স তার শিত্যাদের মুগ বাছে। পারদর্শা ক'রে তোলেন । 
রামমোহন চক্রবর্তী ভার শিশ্ত । মৃদ্গ বাগে বিষুপুরের আর ধারা স্থনাম অর্জন 
করেছিলেন তাদের মধ্যে জগত্ঠাদ গোস্বামী, কৃত্তারদ গোস্বামী, জগন্নাথ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি অধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা ঘেতে 
পারে। 


১। “ধবীন্দ্রসংগীত', শান্তিদেব ঘোষ, কলিকাতা (১৯৬২), পৃঃ ৩৭। 
২। দান) এ্রঞ্ঞানানন্দ, সংগীতে রবীন্ত্রপ্রতিভার দান', কলিকাতা (১৯৬৫), পৃঃ ৬৬। 


উপসংহার 


তারতীয় সংগীতের ষে দুটি প্রধান ধারা নিয়ে আলোচনা কর! হ+ল এই দু'্টী 
ধারা বর্তমানে হুম্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত। এ্পদ-এর চারটি তুক্‌ ( অংশ )- স্থায়ী, 
অস্তুরা, সঞ্চারী, আতোগ। ছুই তুক্‌ (স্থায়ী, অস্তরা )-বিশিষ্ট কষপদও আছে। 
সেইজন্য একথা বলা ঠিক নয় যে দুই তুকু বিশিষ্ট গান হ'লে খেয়াল গান আর 
চার তুক্‌ বিশিষ্ট গানকে ধুপদ বলে। ঞপদ ও খেয়াল গানের বিষয়বন্থ্তে 
পার্থক) বর্তমান । গ্রপদের বিষয়বস্ত গ্রধানত হ'ল ঈশ্বরের লীলা বর্ণনা, প্রকৃতির 
বর্ণন। এবং রাজবন্দন1। খেয়াল-এর বিষয়বস্ত্ব সাধারণত শূঙ্গার সসাত্মক; অবশ্য 
কিছু কিছু প্রকৃতির বর্ণনাও পাওয়। যায় এই গানে । 

ফপদ ও খেয়াল গানে ব্যবহৃত তালেও পার্থক্য আছে। কপ গান গাওয়। 
হয় চৌতাল, ব্রদ্মতাল, স্থরফীক, তেওড়া, ঝখপতা'ল প্রভৃতি তালে। খেয়াল 
গ।নে ব্যবহৃত হয় ঝুমরা, তিলুয় [ড় রূপক, তেওড়া, ঝাপতাল ও ভ্রিতাল প্রভৃতি ৷ 
অবশ্ত এই ব্যাপারে উত্তয় প্রকাব সংগীতে মিলও বর্তযান। যেমন--তেওড়া 
এবং ঝাপতালে ঞ্ুপদ এবং খেয়াল ছু-ই গাওয়া! হুয়। 

ধপদ এবং খেয়াল-এর গায়কী রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ্রুপদ গানের প্রকৃতি 
গম্ভীর, গতি ধীর। এই গানে গমক-এর প্রাধান্ত । গিটকিরি বা তান এই গালে 
ব্যবহৃত হয় না। ধ্পদে গানটি সম্পূর্ণ গাইবার পর গানের বাটে বিভিন্ন ছন্দ 
দেখানো হয়; গানের বিভিম্ন অংশ ( কলি) নিয়ে বিভিন্ন স্থরে গেয়ে উপজ করা 
হয়। খেয়াল গানে বিস্তার, সর্গম্১ বোলতান এবং বিভিন্ন প্রকার তান প্রয়োগ 
করা হছ্। এই গানে গমক-এর প্রয়োগ খুবই কম দেখ! যায়। তান প্রয়োগে 
গিটকিরির ব্যবহার বেশী। 

খেয়াল গানের তাষার দিক থেকে বল! যাঁয় যে; হিন্দী, গ্রাম্য হিন্দী, পাঞ্জাবী 
ও উদ মিশ্রিত ভাষায় খেয়াল রচিত হয়েছে । এই বাংলা দেশে বাংলা ভাষাতেও 
খেয়াল রচিত হয়েছে । রাধিকামোহছন গোত্বামী, আঘোর চক্রবর্তা বাংল! 
খেয়াল গেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বাংল! খেয়াল গাইতেন ব'লে জানা 
যায়। দেওয়ান কাণিকেয় চন্দ্র রায় ও বাংল! খেয়াল প্রচপনের প্রচেষ্টা 
করেছিলেন।১ ইদানীং কালেও এ-দিক থেকে কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


১ রবীন্দ্রলাল রায়, 'াগ-নির্, কলিকাতা (১৩৫৬ ১ ভূমিকা । 


১৩ 


১৯৪ ঞ্পদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ব্রমবিকাশ 


অবশ্থ ভাষাটা খুব বড় কথা নয়-গানের প্রকৃতি তার গায়ন পদ্ধতির 
মধোই নিহিত। 

খেয়াল গান আবার দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত--এই তিন লয়ে গাওয়! হয়। 
বিলঙ্কিত থেয়ালকেই প্রকৃতপক্ষে খেয়াল গানের প্রাণ বল! যায় । তবে ভ্রুতলয়ে 
এবং ভ্রুততান সহষোগেও খেয়াল গাওয়া হয়ে থাকে । 

বিলম্দিত ও দ্রুত লয়ের খেয়াল ছাডাও নানা ভাবে খেয়াল গানে বৈচিত্র্য 
আনবার চেষ্টা হয়েছে। তাব ফলে কয়েক ধরণের গীতি-রীতি প্রচলিত হয়েছে । 

খেয়ালের অস্তভূক্তি এইট রীতিগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে 'তরাণ! বা তেলেনা”। 
নাদের দের দানি দিন তানা আলা স্থম তোম নোম্‌ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে 
বাগ ও তাল যোগে গান করাকে তরাণা বলে । রাগের আলাপে এবং তরাণায় 
ব্যবহৃত শব্দগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু তাদের গঠন ছন্দ অন্থুযায়ী। স্থুর ছন্দ 
ও লাষেব বাহন হিসেবেই এগুলির বাবহার চ'পে আসছে। যন্ত্রসংগীতে যেমন 
ভাষাব পবিবর্তে বোলের মাধমে স্বরগুলি স্থন্দর ছন্দে ধ্বনিত হয়, কণ্ঠেও এরূপ 
বোলের মত তরাণার বাণী ধ্বনিত হয়। অনেকে মনে করেন ষে, গানের স্থুর 
মাধুর্য উপভোগের পক্ষে ভাষা অন্তরায় । তরাপার় মেই অন্তরায় অপসারিত হয় 
এই গানে শক্ধ. ঝঙ্কারংএবং স্বরমাধূর্যই শ্রোতার কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে । 

ত্রিবটও খেয়াল অঙ্গেব এক প্রকার গান এতে থাকে তিনটা তুক। 
এই ঠিনটাব একটাতে গানের কথ। (অর্থবোধক শব্ধ বা বাক্য)। আর একটিতে 
তরাণা (নিরর্থক শব্ব ) এবং অপরটীতে বাকোর বোল, রাগ ও তাল যোগে 
গীত হয়ু। এই তিনটা তুকের মধ্যে যে কোনও একটাতে ধত্রবট” শব্দের 
উল্লেখ থাকে। 

“চত্ুরক্ল'ও খেয়ালেরই পর্যায়তুক্ত । এতে চারটী তৃক। এই চারটা তুকের 
মধ্যে একটাতে বাণী ( অর্থবোধক শব্ধ বা যাক্য ৷, একটাতে তরাণ| ( নিরর্থক শব্ধ ), 
একটীতে সংগম এবং একটাঁতে বাছ্যের বোল ষথাক্রমে উচ্চারিত হয়। এই গানের 
প্রথম কলিতে চতুরঙ্গ শবটার প্রয়োগ থাকবে । 

আগের অধ্যায়ে ঘরোয়ানা আলোচনা! প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট 
উল্লিখিত হয়েছে । গায়নরীতির নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ঘষে. বৈশিষ্ট্যগুলি 


' স্ুচিত হয়েছে, তাও কিন্ধু এক জায়গায় দাড়িয়ে নেই এবং থাকতে পারে না। 
' কারণ পরিবর্তন বা গতিশীলতাই শিল্পের প্রাণ এবং পরিবর্তন বা গতিশীলতাই 


বৈচিন্ত্য হুষ্টরব সহায়ক । 


উপসংহার ১৯৫ 


খেয়াল গান তাল ও মান্রায় নিবদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্ত বিলগ্বিত খেয়ালে 
নিবদ্ধতার মধ্যে ও আলাপের অনিবদ্ধ প্রকৃতি আসতে পারে। আলা'পচারী 
খেয়াল তার উদাহরণ । রহমত ধঁ! এবং আবদুল করিম খণ এই ধরণের খেয়ালের 
প্রচলন করেন। আফল করিম খেয়ালে “সরগম”-এর সাহায্যে ছন্দ ও বাগ 
বিস্তার এর রীতি চালু করেন। 

খেয়ালে আর একটা নৃতনত্ব হচ্ছে কম্পিত স্বরে তান দেওয়া। এই কম্পিত 
স্বরে তান ছেওয়ার ফলে শতির ব্যবহার স্বভাবতই কষে যায়। প্রাচীন ভারতীয় 
সংগীতে ৰ ক্ষেত্রে ্বর-কম্পন ছিল ন! - এমন নর । সেই ম্বর-কম্পন ছিল গমকের 
অঙ্গ এবং তা পাশাপাশি স্বরের সাহায্যে নেওয়া হতো) কিন্তু খেয়াল গানে 
বর্তমানে কম্পিত স্বরে ধখন তান দেওয়া হয় তখন মূল স্বরই কাপে। তাব ফলেই 
পাশাপাশি স্বরের শ্রুতির ব্যবহার অন্তব হুয় না। 

ভারতীয় সংগীতের অন্য তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, গায়ক শুধু যান্ত্রিক ভাবে 
গানের আবৃত্তি করেন না--গায়ক সর্বত্রই রচয়িতা । অপরের রচনার বিস্তার ও 
তার পরিবর্তনের অধিকার তার থাকে। শ্রধু রাগ-সংগীত নয়, কীর্তনের ক্ষেত্রেও 
দেখ! যায় কীর্তনীয়ারা আখর দিয়ে কীর্তনের ভাব ও ভাষার বিস্তার ক'রে 
থাকেন। এই স্বাধীনতার জন্টেই যেমন ভারতীয় সংগীতের আকর্ষণ বেড়েছে, 
তেমনি এই স্বাধীনতাই নান। ঘর।ণার স্থাষ্ট করেছে। 

গানের স্বরলিপিতে গানের কাঠামোটীকে ধরা যায় সত্যি কিন্তু গানের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে গায়কের যে গায়কীর ওপরে তাকে যথাযথ ভ'বে ধারে রাখ! 
কঠিন। অথচ বিশিষ্ট গায়ন-রীতি থেকেই নূতনের পথ মুক্ত হয়ে গেছে 
বার বার। 
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জাতিরাগ ২১-২২, ২৬-২৮ 
ঝাপট ৪৩ 
ঝোম্বড়। ৩৭ 
টপখেষাল ১৭২-৭৪ 
টপ্ল! ১৭৪ 
ডাগর ( ডাগুর) বাণী ১০১, ১১৫ 
ঢেস্কি ৬ 
ঢোল্লরী পদ ৪৫ 
তাশতবঙ্গ ১২১ 
তানসেন ৯৩১ ৯৪; ৯৭-১০৯ 
তাল ১১-১২) ২১ ৩১ 
'এালানব ৪১ 
জাহীর ঢাটী ১২৭ 
তুদ্দুক-ই-দাহাঙ্জীরী ১৩ 
তৃশ্বরু ২৩-২৪ 
তেনক ৩১ 
তোটক ৪০ 
তিলমন্ড়ী ১৮৪ 
ত্রিপথক ৪২ 
ভিপদী ৪২ 
ত্রিভঙ্গী ৪৩ 
ওক ৪৩ 
দ্ডিল ২৩ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রা ১৭৭ 
ছিপথ ৪ 
দ্বিপদী [৩৯ 


দিল্লী ঘরাণা ১৯৪ 


১১৮ 


দেবেক্তনাথ ঠাকুর 
দেশী সংগীত 
ধবনীকুট্রনী 
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ঞবগান 

ঞ্বাগান 

ধবল 

প্ব। 

ধরমদ!স কলাবস্ত 
নান্কেশ্বর 

নবাৎ খ| (মিশ্রী সিং) 
নরোত্ম দাস 
নাট্যশান্' 

নানক 

নাজির আহম্মদ? ( ডঃ) 
নিবদ্ধ 

নির্মল শাহ 
নৌহার বাণী 
গঞ্চতালেশ্বর 
পঞ্চতি 

পঞ্চানন 

পতঞ্জলি 

পদ 

পাণ্ডেয় বা পান্দুয়ী 
পদ্ধড়ী 

গল্পবী 

পারিনি 

পাঞ্জাব ঘরাণ! 
প্যার খা 

প্রবন্ধ সংগীত 
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পূর্বাচিক 
ফকীর্ল্পাহ 
ফিবোজ চাচী 
ন্কনু 

বখৎ খা 
বক্তার খ! 
বদাওনি 

বর্ণ 

বর্তণী 

বদন 

বন্ত 

বন্ত (প্রবন্ধ ) 
বস্ত বদন 
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'ব্রহ্মাভরতমঃ 
ব্রজ্জাভরত 
বাবর 
বাজবহাছুর 
বাজিদ খা 
বায়েজি' রব্বানী 
বাসৎ খ! 
বাহাদুর ধ। 
বিজয় 
বিজাপুর 
বিদারী 
বিপ্রকীর্ণ 
বিরুদ 
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বিশ্বাখিল 
বিশ্ব! বন্থু 
বিষুঃপদ 
বিষুপুর ঘরাণ! 
ব্রিজটাদ 
বীরশ্্ী 
বৃহদেশী 
বেতিয়। ঘরাণ! 
বেসর! 

বজু 

জব ও 

ভানু বা ভন্ন, 
নিন্ন 

হর্দল 
মঙ্গলাচার 
মচ্ছু বা মজরু 
মতজ 

মন্জ 
মনোহর শাহা 
মহম্মদ আদিল শাহ 
মহম্মদ গওস 
মহারঙ্গ 
মহেন্দ্র পাল 
মাতৃক! 
মার্গতাল 
মার্গ সংগীত 
মান কুতৃহল 
মানসিংহ তোমর 
মানসোল্লাস 
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১৯১৯ 
মালতীরাম কপাবস্ত ১২৯ 
মিঞা! ডালু (দ্বাস্) ঢাচ়ী ১২৭ 
মিসির মন্জন ঢাচ়ী ১২৭ 
মিশ্রি ধ। ঢাচী ১২৮ 
মীব খা কাওযগ়াল ১২৮ 
মীর ইমাদ ১৩০ 
মীরাবাঈ ৮২ 
মুবারিজ খান ৯৪ 
শুদঙ্গ বায় ১০৩ 
মেলবাগ ৭ 
মেলাপক ৩* 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৬১১ ১৬৭ 
যদ্ুনাথ ভট্টাচার্ধ (ছু ভট্ট) ১৬২ 
যাট্টিক ২৩ 
ব্লাওরা কাওয়াল ১২৯ 
রাগদর্পণ শি 
সাগকদণ্থক ৪১ 
রাজা রামচাদ ১০০ 
রাজ! সমোখন নিংহ ১০৯ 
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ১৩৪ 
রামকেশব ভট্টাচার্য ১৬৭ 
রামমোহন রায় ১৭০ 
রামদাস (লক্ষ) ৯৪ 
রামশস্কর ভট্টাচার্য ১৬ 
রাসক ৩৭ 
রূপক প্রবন্ধ ১৩৬ 
রেণেটা ১৫৪ 
লস্তক ৩৭ 
লোলীপদ ৪৫ 
শাহজাহান ৯১) ৯২১ ১২৪ 


২৩ ধ্র্পদদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শাপ্ডিল্য ২৩ সামবেদ ৩-৪ 
শাছুল ২৩ সালগ চ্ছড় ৪৬-৪৯ 
শাজদেব ৬, ১২-১৩ সালিহ রব্বানী চাচী ১২৭ 
[শউকী ১৩* সালিমচান্দ ভাগর ১২৯ 
শিক্ষা ১৬-১৯১ স্বাতী ২৩৭ 
শ্রাচন্দ ১১৯ সিংহলীল নহি 
প্রীবর্ধন ৪৪ সিন্ধু সভ্যতা ৩-৫ 
শিল্গারদিকরম ৬ স্থখর (স্থ্ঘর সেন) ১২৮ 
শারুষণকীর্তন ১৫৩ হবল সেন রি 
2 সথার্শন ৪৪ 
শর ৪১ 
শবিলাস 82 
ব সমুদেশ সেন ১২৮ 
শুদ্ধ ১৩৮ 
স্থরত পেন ১৮৩ 
শেখ কামাল 
হা ূ টন হবেজ্জনাথ মজুমদার ১৭৭ 
শেখ বহাউদ্দীন ১২৫ স্ুড় ব্যাং 
শেখ সাছুল্লা লাহরী ১৯ দেনী ঘরাণ! ১৮১ 
শেখ শের মহম্মদ ১২৫ সৈয়দ্‌ তবীব ১৩০ 
শেরশাহু ১৪ পোষেশখ্বর তু 
শোরী মিঞা ১৭3 স্তেতিক ৪ 
শৌগান্ত্রমোহন ঠাকুর. ১৬১, ১৬৭ স্বর ১১-১২ ২১২২ 
সরস নৈন 5৮: রি 
হয়লীল! ৩৯ 
সংগীত সথধাক 7. হর্ষবর্ধন ৭ 
সদা ১৪৫-৪৯ হর্যবরধন ( প্রবন্ধ ) ৪৪ 
সবাৎ খ] ঢারী ১২৭ হৃরিপাল « 
সুর গু +  হরিবিলাসক ৪৩-৪৪ 
এ রিদ্দাস স্বামী ৮১-১০, ১৯ 
দর ৪৪. হরিদাস সবাম 
স্বার্থ ৪৯ হছুসন ধানওহার ১২৮ 
সাধর। ( সাদর!) ১৫০ হুসেন শাহ শকা ৮০) ১৪১ ৪ 
সাধারণী ১৩৮ হুমায়ুন । ৯) 


সামগান ৪-৫,১ হোরি ৮৫-৮৬ 


